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অধাছক আশ্রয় 
স্বরূপানন্দ ট্রাট, বারাণসী। 
) 1 মাশুলাদি স্বতন্ত্র 


প্রকাশক ও মুদ্রক-£ 
্্ীন্সেহময় ব্রক্মচারী, 
অবাঁচক আশ্রম রিটিং ওয়ার্কদ্‌ 


ডি. ৪৬/১৯-এ, স্বরূপানন্দ ্টাট, বারাণসী--১। 
না619270117109401555 : : খাত ভোর, যারা," 


0 এ ওকি গানকে 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ডাকবায় ও পাাকিং-খরচা বাবদ অতিরিক্ত 
চৌদ্দ আনা সহ সন্পুর্ণ মূল্য অগ্রিম না | পাঠাইলে পাঁকি- 
স্থানের পার্ল পাঠান সম্ভব হয় না, অন্ততঃ সিকি মূল্য 
আগ্রিম না পাঠাইলে ভারত রাষ্ট্রে ভিঃ পরিঃতে পাঠান সম্তব হয় 
না। সর্বদা এত ভিঃ পিঃ ফেরৎ আনিয়া থাকে যে, আমরা 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই নিরম করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহারা 
পুস্তকাদি ডাকে নিবেন, তাহার! অযাচক আশ্রমের অন্যান্ত শাখায় 
বা অন্থাস্থা বিক্র্-কেন্দ্রে ডর না দিয়া সর্বদা বারাণসীর মুল 
কেন্দ্রে অডাীর দিবেন। নিকটে কোথাও দঅখপগ্ত-ম গুলী” 
থাকিলে আগে খোজ করিবেন, সেখানে পুস্তক পাঁন নকি না। 
কেন না, তাহাতে ডাকবায় বাচিয়া যাই যাইবে । [1 
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দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন 


নর বাংল! ১৩৪৮ এর ২৮শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সাত 
দিন কম তিন মাস কাল পুজাপাদ অখণ্ড-মগুলেখর শ্রীশ্রীস্বামী নি 
পরমহংসদেব ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে বিশ্র হীন ভ্রু কাঠ 
প্রচার কার্ধ/ করিয়াছিলেন, আগচার্াপাদ্দের চরণ-সেবা- লিও চা 
রা ঞা সাগিধ্যে অবস্থান করিয়া সেই সময়কার পিন ঠা 
মর ৭ রা |বাঝার সবত্র-গঠিতা মানস-কন্ঠা, রমণীকুলের 
০ +097 ও শক্তিশালিনী বাগ্িনী পরমপুজনীয়া 

বীও এই ভ্রমণে শ্রীন্তী 


তাহার বিপুল বাবার সঙ্গে থাকিয়া 


আমের অন্মপুরণ ক ক পুজনী 
রর রেন। কোথা, 
ব্রহ্গগারিণী সাধন। দেকী লী রী 07 
সাধনা দেবী শ্রীশ্রীবাবার সহিত একই বক্তা- রর রি 
বক্তৃতা দিয়াছেন, কখনও ক হা ৃ বা 
ছশ, কখনও কখনও শ্রীহী শীবাব যে সময়ে এ গ্রামে বক্তৃত। 


দিতেছেন, ঠি 
কৃ সেই সময়ে তিনি এমন এক গ্রামান্তরে গিয়া 1 বক্তৃতা 


দিতেছেন, 
বন, রা ঠিক্‌ একটা দিন পরে শ্রীশ্রীবাবা গিয়া উপস্থিত 
প্-সময়-মধে) অধিক কাজ করিবার জন্ এই ব)বস্থা! করি 
কারতে 





হইয়াছিল । কোথাও কো|থ|ও্রীত্রীবাবা যে গ্রাম 
গ্রাম ত্যাগ করিয়া গি 
প স সেই গ্রামেও বন্তৃত| দিতে হইয়াছে না 
ঈ বিন ি গ্রামে যাইয়] মিলিত হইয়াছেন । 
১ কছু কিছু সন্ধলন আমি রাখিয়াছিলাম কিন্বা 
৭ ণ রাখিয়াছিলেন। তাহাই একত্র করির! এই 
ত হইল। এ উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর জন্ত এবং এ 


৩. 





দ্বিতীন্ন খণ্ডের নিবেদন 


উপদেশ পালন করিলে জগতে শান্তি গ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্ত গ্রন্থের 
নামকরণ করিয়াছি পশান্তির বারতা” । প্রথম খণ্ডে দেবীদ্বার গ্রাম হইতে 
নুরু করিয়া কাশীপুর গাম পর্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
দ্বিতীর খণ্ডে মোচাগড়। গ্রাম হইতে আরস্ত হইল । 


এই গ্রন্থে ধাহাদের শান্তিমরী বাণী সঙ্চলিত হইল, তাহাদের প্রীত্যর্থে 
ইহার স্বত্ব, স্বামিত্ব ও সর্ব্াধিকার উভয়ের প্রতি অকপট-ভক্তি সহ অযাচক 
আশ্রম আও স্বরূপানন্দ ফিলান্থ,পিক া্টকে অর্পন করিলাম ইহাতে 
আমার ব্যক্তিগত কোনও অধিকার বাঁ দাবী রহিল ন|। আমার 
ুর্বযশ্রমের সম্পকিত কোনও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরও না। ইতি 


বারাণসী, বিনীত 
প্রীপঞ্চমী, ১৩৬১ রীক্সেহময় ব্রহ্মচারী 


| “ঘেই দিকে দিবে দি, | 
| জাননা কর স্থুফি ৃ 
] 
] _ প্রীত্রীন্বরূপানন্দ | 


8০০৮০ কিক সপ সাদ [০ 









॥ শির বারতো 
2 (ছ্রিতীঘ্ব শু ) 


০মাচাগড়। আশ্রম 
সনের ১৩ই পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর, রবিবার পরাতে সাতটার 
গুজনীয়া রচারিণীজী এবং বেলা সাড়ে আটটার পরমারা ধ্যশ্রীশ্রীবাব। 
 (অখগুমগুলেশ্বর রীতীম্বামী $ম্বরূপাননদ পরমহংস দেব) মোচাগড়া 
(আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। ভালমন্দ সবই সদ্গুরুচরণে সমপ্পণ করি! 
মোচাগড়। ও ভবানীপুরের বালক, যুবক এবং বদ্ধগণ “হ্রি-২৮ কীর্তনের 
মা নিমজ্দমান হইলেন।. আগামী কল্য রোচাগড়। আশ্রমের 


১৩৪৮ বাং 















ু (িকাদিশ-বাধিক উৎসব কিন্তু অগ্তই মোচাগ 
ঘ চগ্লিশ খানা গ্রামের নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছে। 


॥ ঢ নারীর সতীত্ব ও ভারতবর্ষ 


পরাহ্ই তিন ঘটিকার আশ্রমের চন্ত্রাতপ-তলে পুজনীয়া ব্রঙ্গচারিণী 
সাধনা দেবী সমাগতা প্রা; 


টার এক সহ জননী এবং ভগিনীর নিকটে 
হার ভরীতিপূণ ভাষায় পনারী-লীবনের 'কর্তব্য” সম আড়াই ঘণ্টা 
এ  ক্যাপী একটা বক্তুতা দিলেন। মকলেরই আরও শুনিবার খুব প্রবল 
গ্রহ ছিল কিন্ত সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলের ইচ্ছার অনভিমতে 
বক্তুতা সংক্ষেপ করিতে হইল। 


বশ্তুতা-প্রসঙ্গে পুজনীর ব্রহ্চচারিণীজী বলিলেন,_-পবিভ্র-চরিত। সতী 
ব্মগী জগতের অলম্কার-ন্বরূপিনী। রীত্রীবাবা বলেছেন, 
৫ 





গাম চতুর্দিকের ত্রিশ 
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শান্তির বারতা 


জাতির অমূল্য সম্পদ” একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য সতীত্ব-মর্ধ্যাদা- 
শালিনী রমতীর চেয়ে সুন্দরতর সৃষ্টি বিধাতার রাজ্যে আর কিছু নেই। 
নিখিল জনগণের সে পুজার পাত্র, দেবতাগণের সে পরমদর্শনীয়, অখিল 

আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এই 


্রহ্মাণ্ডের সে মহাগৌরবের বস্ত | 
হুউক, যেন, সহজ সহজ সতীত্ব-সম্পদ-ভূষিতা আদশ রমণীতে জগৎ পবিত্র 


ভারতবর্ষ সতী-সাবিভ্রীর সর্বশেষ মহিমীর বিদ্যুদুজ্জল 
বিকাশের দেশ । ক'রে, জননী এবং ভগিনীগণ, 
আমরা! যেন জীবনের সকল কার্যের আগে সতীত্বের মহনীর মধ্যাদাকে 
প্রতিষ্ঠিত কর্ধার জন্যই অগ্রসর হই । সভীত্বহীনা লাবণ্যবতী নারী প্রন্কৃত 
প্রস্তাবে নিরতিশয় কুরূপা, ভারতবর্ষ সেই রমণীর রূপকে কখনো! ভ্রমেও 
সতীন্ব-মর্যদা-শালিনী কুরূপা নারীও সাক্ষাৎ ভগবতী- 
রোমকুপে একটা ক'রে মহাতীর্থের 


হ'তে পারে । 
এই দেশে জন্ম লাভ 


পুজা করে না। 
স্পা, ভারতবর্ষ সেই নারীর প্রতি 

এটাই এদেশের বিশেষত্ব । এই কথাটা 
॥ ভগ্িনীগণ, এই কথাটা তোমরা। নিজ নিজ 
দিও জননীগণ ৷ 


আধিষ্ঠান কল্পনা করে। 
প্রত্যেকে তোমর! স্মরণে রেখে 
কণ্ঠদের প্রতিদিনকার প্রতি কর্মে স্মরণ করিয়ে 
তাহলেই ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত হবে 

বন্তৃতার কি যে এক আশ্্য্য প্রভাব শ্রো্রীমগ্ডলীর উপরে 
বলিবার নহে । মাতার বয়সী, মাতাঁমহীর বরসী বন্িযনসী মহিলারা 
ঘা গ্গদকণ্ে বারংবার 
মণীর 


পড়িল 


সভাভজের পরে ব্রন্মচারিণীজীর চরণতলে প্রণত| হই 
বলিতে লাগিলেন,_যে অমুতবাণী শুনাইলেন, এমন বাণী একটা র ৃ্‌ 
কঠে যে আমরা কখনো শুনিতে পাইব, তাহা কর্পনাও করি নাই? 
আমরা ধারণা করিতাম, মেয়েরা আবার কি বলিবে, মেরেরা আবার কি 


শুনাইবে ? 





60115015010 10111611661, 10171/59/92 


শান্তির বারতা 


চৌদ্দই পৌষ 
বাংলা ১৩৩৮ এর ১৪ই পৌষ এই আশ্রমের উদ্বোধন হয়। এই জন 
প্রাতি বংসরই ১৪ই পৌষ তারিখে এই আশ্রমে একটা উত্সব হয়। আজ 
স্বং যজ্ঞেশখবরের শুভাগমনে বজ্ঞস্থলী যেন রঃ ৃ 
আন তিতে 
নিক সথলী যনে আনন্দের জ্যোতিতে ঝলমল 
এয অবধি বেলা আট ঘটিকা! পর্যন্ত জনৈক গুরুত্রাতার নেতৃত্বে 
ইরি-&” কীর্তন চলিল। ৭ টা ৩৫ মিনিটে গ্রীত্রীবাবা স্নানে রত হইলেন। 
ন্লান-কালে যিনি প্রত্যহ নিকটে থাকেন, অগ্ তিনি কারধ্যান্তরে যাওয়াতে 
রর একটা ভ্রাতা স্নানের কাছে আছেন। শ্রীপ্রীবাবা বলিলেন _্যার 
পরে যে কাজের ভার, তাকেই সে কাজ কন্তে এটা 
্ে টু মে কাজ কত্তে হবে ।” ভ্রাতা প্রাত্যহিক- 
ঘেবককে ডাকিতে ছুটিলেন। নানি 
ঠিক আটটা বাঁজিবার বিশ সেকেণ্ড পুর্বে শ্রীন্রীবাবার স্নান শেষ হইল । 
ধার পদক্ষেপে তিনি আসিয়। উপাসনার আসনে বসিলেন। ঘড়ির কীটার 


বটায় ঠিক আঁটি ্ 
রা ঠক আটটায় আচার্যের আসন হইতে মধুকঠে উদ্গীরিত হইতে 
লা”_- জয় জয় ত্রহ্ম, পরাত্পর, ঈশ্বর | বৃ 


আজও একটা সর্বজনীন উপাসনার দিন। বঙ্গ, বিহার, উড়িস্ক। 
'মাসাম, মধ্যগ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের যেখানে হিনি 
[ছেন শীহীবাবার চনণাশ্রিত অখগু-সন্তান, প্রত্যেকের উপরে নিদেশ 
এছ নিজ নিজ স্থানে বগিয়া ঠিক রাড আট ঘটিকায় উপাসনা রে 


অঅ 
অ 
করিতে হইবে । 

উপাসনা যাহা জমিল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য 
রয়াছি যে, সর্বজনীন উপাঁসনাগুলি কখনই কোনও স্থানেই অ-জমাট 
ধাকে না। দেশে দেশে প্রাণের যোগ স্থাপনের এই অপুর্ব কৌশলের 


শিক্ষাদাতা ধূগাচার্যের গ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি । 
না 





ক 





শান্তির বারত! 


জগন্নাথ-ক্ষেত্রের দৃশ্য 
বেল দশ ঘটিকা পাদ বিতরণ সুরু হইল । জাতি-বর্ণ-নিব্বিশেষে 
ক মধুর হরি- ধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদ 


কাতারে কাতারে লো 
একদল লোক উঠিতে না উঠিতে সেই স্থান 


পাইতে বসিতেছেন এবং 
পরিষ্কত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক দল বসিতেছেন। দ্বিজ-চগ্ডাল, 


উচ্চ-নীচ, ধনি-নিধন, বিদ্বান্সুরখ প্রভৃতি কিছুরই বিচার নাই । সেই 
অপূর্ব জগন্নাথ-ক্ষে্রের দৃণত দেখিলে নয়ন পবিজ্র হয়। গ্রামের গ্রতে/কটা 
নরনারী নিজ নিজ ক্ুদ্র-ৃহৎ সামর্থান্যায়ী চ।উল-ডাইল দিয়াছেন এবং 
গ্রত্যেকটা যুবক আগ্রাণ খাটিতেছেন। 


অখশুদের মধ্যে ভেদীভেদবুদধি 


তৎপরে দীক্ষার্ধীগণ দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন 
জন মহিল। এবং একাণী জন পুরুষ অখপ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । 
তন্মধ্যে ত্রিপুরার পার্কতা অঞ্চল হইতে: প্রায় পঞ্চাশাধিক মাইল পথ 
পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন একজন পারত পুরুষ এবং চ|রিটা পার্বত্য 


তেতাপ্িশ 


রমণী। 

দীক্ষান্তিক উপদেশে শ্রীশ্্ীবাব। বলিলেন/_তোমরা অখ 
তোমরা নিখিল ভুবনের প্রত্যেকটা ছোটবড় নরনারীর সঙ্গে প্রেমের 
জগতের একটা গ্রাণীও তোমাদের পর নয়। 
এইটীই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ট সত্য । কিন্ত নিখিল-ভুবন-বযাপী এই 
প্রেমকে সত্যরূপে স্বীকার করার ভন্ত সর্ধাঞ্জে তোমাদের ভিতরে চাই 
পরম্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য গ্রতিষ্ট। করা | এক অখণ্ড অপর অখণ্ডকে 
কোনও দিক্‌ দিয়েই নিজের চাইতে নিরুষ্ট ভ্ঞান কর্বে না। চামারের 

৮ 


ও, অর্থাৎ 


আচ্ছে্া বন্ধনে আবদ্ধ । 





শান্তির বারতা 


ছেলে যদি অথও হয়, তবে সে ব্রাহ্মণের ছেলে অখণ্ডের নিকট স 
সম্মান, সমান মধ্যাদা ও সমব/বহারের অধিকারী হবে। এ বা 
তার মুখে মুখেই স্বীকার কল্পে চল্বে না। কার্য)তঃ তার প্রমাণ টি 
হবে। এই কথাটা তোমরা সর্বদা মনে রাখ বে। অখগুদের রি 
ভেদাভেদবুদ্ধি নেই, ভেদবুদ্ধির বিমদ্দক অখওডনাম তাঁদে দা 
(সত দের মধ্যে পুর্ণ সাম্য 
'অপরাহ্ছে ধর্মাসভার অধিবেশন হইল | শত চেষ্টা সত্বেও যথাক! 
সভারন্ত সম্ভব হইল না। প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী করিয়া সভারন্ত হই না 
্রস্ত।বিত কার্যক্রমের এইরূপ পরিবর্তন শ্রীশ্রীবাবার কর্মজীবনে টি 
অল্পই হইতে দেখা গিয়াচ্ছে। সভাস্থলে গ্রায় পাঁচ ছয় হাজ|র আগ্রহা 
জনগণের সমাবেশ হইয়াছে । তাই সভার কার্ধেঃর দিকে ৪ 
প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ জন দীক্ষাপ্রার্থীকে বিমুখ করিতে হইল । রা 
7 টি ভিড় ঠেকাইবার জন্ট ভাী-সেবাশ্রমের সম্পাদক 
রি না বিহারী সরকার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে ল।গিলেন। 
রঃ দারা ভয় উপস্থিত হইয়াছে যে, অত্যধিক সংখ্যায় 
পা দীক্ষা চিত শেষে শ্রীশ্রীবাবা না একদিন দেহ-রক্ষা 
সন! কিন্তু দীক্ষার্থীরা নব উপবাস করিয়া! বসিয়! 
কেহ কাহার রোখ, মানে? ৫ 
নি অভ্যর্থন1-ভাবণ 
০০০ স্থানে সাড়ে চারিটায় সভারম্ত হইল। : প্রথমতঃ 
[রিণী সাধনা দেবী মুদ্রিত বক্তৃতায় আশ্রমের পক্ষ হইতে 


শকলকে তাহার সাদ 
র. অভ্যর্থনা জ্ঞ বর 
মুদ্রিত হইল। াপন করিলেন |: বক্তুতাটা নিয়ে 
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সমবেত ভাত! এবং ভগিনীগণ, 

আজকের এই মহতী সভাস্থলে আমার দীড়াবার দাবী মাত্র এইটুকু 
ধার পবিভ্র প্রেমের আকর্ষণে আজ আপনার! দলে দলে এই পুণ্য" 
ভূমিতে সম্মিলিত হয়েছেন, আপনাদের সকলের নায় আমারও উপরে 
তার গ্রীচরণের ন্নেহ-কণা, আছে। তাই আমি মনে কোনও কুষ্ঠা বা 
দ্বিধ না রেখে দীড়িয়েছি। আমার কথায় বা ব্যবহারে যদি কোনও 
ত্রুটী থাকে, প্রার্থনা করি, আপনার! নিজগুণে তা মাজ্জনা ক'রে নেবেন। 


আমীর অধিকার, ভগিনীর অধিকীর মাত্র! 


যে? 


রহিমপুরের স্মৃতি 


গ্রায় এক বৎসর পুর্বে রহিমপুর আম তার একা দশ বর্ষে প্রবেশ 


সেই দিন রহিমপুরের পবিত্র খুলি শিরে ধারণ ক'রে আমরা 


করেছিল। 
সেই দিন আপনাদের যেউৎ্সাহ, উদ্দীপনা, 


কৃতার্থ হ'য়েছিলাম। 
উন্মাদন। ও আনন্দময় বিহবলত 
একাদশ বর্ষ-গ্রবেশের দিনেও তাই প্রত্যক্ষ কচ্ছি। 
ন। ভগিনীর শত ক্রুটা উপেক্ষা করেছিলেন ॥ তারই 


| দেখেছিলাম, আজ মোচাগড়া আশ্রমের 
সেদিন আপনার] 


আপনাদের এই দী 
জন্ঠ আজ মনে সাহস সঞ্চয় কর্তে পেরেছি। 
মোচাগড়া আশ্রম জগতের এক তীর্থ-ভূমি 


বং ভগিনীগণ, আমি মে।চাগড়। আর কখনও আসি নাই। 
১৪ই পৌষ তারিখে আমাদের সকলের 
_-দহে জগতের 


ভ্রাতা এ 
যেইখানে দাড়িয়ে একদা এক 
প্রাণের আরাধা দেবত৷ মহ।বাণী উচ্চারণ করেছিলেন; 
মানব, তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত/-_সেই পবিভ্র ভূমি দর্শন 
র স্থুযোগ এর আগে আর কখনো পাই নাই। 


ক'রে নয়ন সার্থক করা 


১০ 
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আজ এ ভূমিতে শিরোলুগঠন কর্ধার স্থযোগ পেয়ে অমি ধন্ত কৃতরুতার্থ 
আজ আমার চিত্ত আত্ম-প্রসাদে ভরপুর। সেই টি রী ৰ 
আমি আজ আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কচ্ছি। রর 
তে মোচাগড়া আশ্রম জগতের এক পবিত্র তীর্থভূমি। বর্তমান ঠা 
সব্বত্ঠে ধর্মদাতা, ত্রহ্গ-দাতা, নিরয়-ভয়ে অভয়দাত1, পুজ)প।দ গা: 
মগ্ডলেরের পবিত্র দেহের শ্রমজ স্বেদ-বিন্দু এই ভূমিতে পতিত হয়েছে। 
আনন ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, সর্বাগ্রে আমরা এই ভূমিতে ভক্তিনত- 
কন্ধরে প্রণত হই। | 
হিন্দু-মুদলমানে বিদ্বেষ নিরর্থক 
আজ 8 প্রান্তে গ্রান্তে হিন্দু এবং মুসলমানে যে বিদ্বেষ-বহ্ছি 
গরজ্জপিত হয়ে উঠেছে,_-এই আশ্রমের পুজাপাদ প্রতিষ্ঠাতা এই আশ্রমের 
মুন্তিকায় ঈড়িয়েই একদিন বলেছিলেন,__তাহা। নিরর্থক । এই আরা 
ও হ'তেই দশ বর্ষ পুর্বে পুজ্যপাদ অখণ্-মগ্ডলেশ্বর 8 
ইন্দুও আমার পর নয়, মুসলমানও আমার পর নয়, সবাই আমার 
সমান আগন, সবাই আমার প্রাণের জন।” তিনি বলেছিলেন,__“জাতি- 


. বর্ণ ় 
নিবিশেষে বিশাল মানব-জাঁতির সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য 


এবং হে আমার প্রিরপাত্রগণ, কো।নও প্রকারের উত্তেজনা প্রাদ অবস্থাতেই 
মাস না হ'য়ে তোমরা সর্বসম্প্রদায়ের গ্রতি বন্ধুভাব নিয়ে পন রা 
ছি, কর।” সর্বজাতির প্রতি ধার সমান প্রসন্ন দুটি রা 
প্রতি ধার সমান স্নেহের টান, সর্বাপর্শের প্রতি বার উন গতী অদ্ধা 
নেই পরমপৃজাপাদ শ্ীত্ীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরম্হংসদেবের $8 
পুজারী হারে আমরাও যেন এ্াত্যেকে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ধর্শে 
ধর্থে মৈত্রীর বন্ধন স্ষ্টি কত্ত পারি,_-আস্মুন আমরা জেই নি 
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শান্তির বারতা 


কুতসঙ্কল্প হই। পল্লীতে পল্লীতে আশ্রম-স্থাপনের উদ্দে্ত মানবে মানবে, 
সম্প্রদায়ে সমপরদায়ে প্রেম-বন্ধনের স্ছষ্টি করা, আল্গুন আমরা নিজেরা 
গ্রত্যেকে এই কথা পূর্ববাপেক্ষা গভীরতর ভাবে উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা করি 


এবং অপরের মনেণ্ড এই উপলব্ধিকে সঞ্চারিত কত্তে হদ্ুনীল হই। 


আপনাদিগকে অভ্যর্থনা কত্তে এসে, ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, এইটাই 
আমার সর্বপ্রথম কথা । 
পুণ্যধামে গত মানবাত্মার উদ্দেন্তে শরদ্ধাীলি 
কিন্তু বন্ধগণ, সর্ধগ্রকারে জাতি-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে যে মকল 
্মরণীয় এামবাসী_ এই আশ্রমের সেবা ক'রে এই আশ্রমের ভূমিতেই 


চিতাশব্যা গ্রহণ করেছেন, ফেই সকল. পবিক্রাত্ম। ব্যক্তিদের কথা আজ 
কুতজ্ঞত| এবং কোমলতার সহিত ন্মরণ না ক'রে পাচ্ছি না। ভবানীপুর 


গ্রামের স্বর্গীয় ভগবান্‌ চন্দ্র দে, ্বগীয় হরেন চন্দ্র দত, ্ব্গীয় উপেন্ত্র চন্দ্র 
দত্ত, মে|চাগড়ার স্বর্গীয় ভ্রজেন্্র কুমার দাস, স্বর্গীয় বরদ। কান্ত দাস ও 
স্বর্গীয় বিহারী লাল দে গ্রমুখ পুণ্যাত্মাগণ তন্ব-মন-ধন ্রিয়ে এই আশ্রমের 
উন্নতির জন্য প্রয়াস পেয়ে গেছেন । এই দই গরমে বছ মহিল1ও ছিলেন, 
ধরা নান! প্রকারে এই আশ্রমের হিতসাধন ক'রেছেন এবং আন্তিমে 
এই আশ্রমেরই জলাশয়-তীরে শেষ-শয়নের সৌভাগ্য লাভ করেছেন । 
আমি আজ আশ্রমের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে সেই 
সকল পুণ্যবান্‌ নরনারীর উদ্দপ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক্তে চাই । 


মৌচাগড়া আশ্রম শ্রাশানাশ্রম 


বস্তুতঃ মোচাগড়া-আ শ্রম শ্শানেশ্বরেরই আশ্রম। জীবন্তে ধারা 


ভগবানকে গাহ্‌স্থাশ্রমে বসে অর্চনা করেছেন, মৃত্যুতে তারা এই শান্তিময় 
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শান্তির বারতা 


আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়ে অমুতময় পরমধ|মে গ্রবেশ কচ্ছেন |. যে- 


কোনও শ্রাশানে যান, ভীতি ও আতঙ্ক আপনার চিত্তকে অধিকার কর্কে। 


কিন্ত এই মহাশ্মশানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে. এলেই মানবের 
চিত প্রসনতা!় পূর্ণ হয়ে যায়, এখানে এলেই সকল ভীতি, সকল ভাবন৷ 


দুর হয়ে যায়, এখানকার বাধুমণ্ডল কাণে কাণে বিশপ্রেমের বার্তা বয়ে 


মি আনে। তাই না আজ মোচাগড়া এক মহাতীর্থভূমি ! তাই না আজ 
 মোচাগড়া এক পরম পুগাধাম ! ঠা র 


ঘ. ধন্তাবাদ জ্ঞাপন 





এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে ছিন্দু-সাধারণ সর্বদা সর্বতোভাবে সহায়তা 
করে এসেছেন। রহিমপুর, নবীপুর, ছিলিমপুর, মুরাদনগর, মধ্যনগর 
কাপুর, করিমপুর, যাত্রাপুর, চৈনপুর, টন্কি, থোল্লা, ইরা ধনী ৬ 
ত্রিশ, মাণিসাইর, ধামঘর প্রভৃতি বহু গ্রামের হিন্দুদের টনি ও পরো 
সহায়তা এই আশ্রমের সম্পর্কে ধন্ঠবাদের সহিত স্বীকাধ্য। মোচাগড়ার 
৯ হুরমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত গদাধর দেব, শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র রী 
যুক্ত মি ঘোষ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রা 
নং এবং মাষ্টার শ্রীযুক্ত এ্রকাশ চন্দ্র ঘে|ষ, রক্ত রেবতীরমণ দ।স ও 
ভবানীপুরের শ্রীমুক্ত নবীনচন্জ ধর, প্ীবক্ত ব্রজেন্্র কুমার ভৌমিক, শ্রীযুক্ত 
শগেশ চন্দ্র দাস, শ্রীধুক্ত শচীন্দ্র চন্ত্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরিমোহন দত্ত 
যুক্ত রমাকান্ত ধর, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণ টিন 
পন এ্রয়োজনের সময়ে যেরূপ ত্যাগনীলতা ও প্রাণবন্ত প্রদর্শন 
৭ ক কখনো বিন্থৃত হওয়া সম্ভব নয়। এই সকল 
এ এ ছেড়ে দিলেও, মোচাগড়া আর ভবানীপুরের 
মন্প্রদায় যে ভাবে আপ্রাণ শারীরিক পরিশ্রম 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


রঃ নন 
ই আশ্রমটার জন্ বিগত দশটা বংপর ধরে করে এসেছেন, 
এ 





ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্‌, 


-মহিলীরাও সানা £ 

তাঁরও তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়। এই উভয় গ্রামের কুল-মহিল। ক ২ ইরা 

তারও তু ৮ দা করে আদ্ছেন। 38 জীবে জীবে হোক প্রেম-বন্ধন, 

প্রকান্তে অগ্রকাশ্তে এই আশ্রমের যথেষ্ঠ সহায়তা সর্বদা ৃ 

প্রার্থনা করি, উহাদের সকলের মণ্তকে রীশ্রীবাবার পবিত্র আশিস | এনা 
থ মিঃ? এ 
আমি [ধিত হোক্‌। .. দুরে থাকা আর চলিবে না, 
তত ধিত ০ ৰ 

নিত্যকাল ব রি ঝা  ত্রগাঙাজাচগা 

উপসংহার 


জনমে জনমে গ্রাণ-বাল দয়া 
নাঁদিগকে 
ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ, আজ এই বিশাল উৎসবে আপনাদিগ, ব্ 


ফুটুক নয়নে বিমলালে।ক ॥ 
অভ্যর্থন। জ্ঞাপনই আমার একমাত্র কর্তব্য । আমি বহুক্ষণ বাগ-বিস্তার 
ভ. রি 


অপগত হোক্‌ আন্ম-কলহ, 
নত হারে 
কারে আপনাদের মুলযবান্‌ সময় নষ্ট কতে চাই না কিন ১9 ্ারথ-প্ন্ছত দুঃখ-নিবহ, 


*] এই এ 
আপনাদের নিকটে এই আবেদন ক'রে যেতে চাই যে, আপনাদের এই শরণ। হোক্‌ ত্যাগের মন্ত্রী; 


বিরাট সম্মেলন যেন জগতের সেবার জন্য আপনাদের আগ্রহকে পরিবদ্ধিত 


ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥৮ 
করে। জগতে আজ সব্ত্র মানুষে মানুষে রক্জারক্তির বিভী[ষক] মানে ঠা এ 
কস্ত 
নট ] ভত্তর দিয়ে দ্বার্থ-পুষ্টির ছন্দ চলেছে। রর ৃ 
৯ ভক্তির বাণী নয়। ভারতের স্তর আনন, আজ মরা এই বাণীকে নিজেদের জীবনে মুদ্তিমতী করে 
রতের অং টষের বাণী বক্তারা য়। ভ 
ভারতের অন্তর-পুরুষের খাণা রক 


তোলবার জন্তা বদ্ধপরিকর হই। 


আন্ন,। আমরা! জগতের সকলকে 
পুরুষের ঝাঁণী হচ্ছে, 


পর থেকে আপন করি, দূর থেকে নিকট করি, শক্র থেকে মিত্র করি। 








“খণ্ড আজিকে হোক্‌ অথ, টা সমগ্র জগতে মৈত্রী স্থষ্টির চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের যেন জীবন- 
অপু পরমাণু মিলিত হোক ) সাধনার সিদ্ধি হয়। 
18 টবের ও শ্রীগুরবে নমঃ, ও শ্রীগুরবে নমঃ, ও শ্রীগুরবে নমঃ। 
র ্ ক। 
ভুলুক বেদনা, ভুনুক শো 8:10. কেহুই আমার শত্রু নর 
 গঠ জা না গরমহংজদেব বিরচিত এই গানটা “অখণ্ড দি জনসাধারণ অতিমাত্রায় উৎকণিত হইয়াছেন দেখিয়া অন্থান্ত বক্তা- 
% অথও্ুমগুলেশ্র সি দগকে আর বক্তৃতা দিতে ন| দিয়া শ্রীশ্রীবাবা নিজেই তাহার অভিভাষণ 
ষঙ্গীত" নামে প্রপ্যাত হইয়াছে। র ১৫ 
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শান্তির বারত। 


সুরু করিলেন। এই বর্তুতার গ্রত্যেকটী অক্ষর লিখিয়া রাখা মাছের 
উচিত ছিল কিন্ত ছুর্াগ্যক্রমে তাহা সন্তব হয় নাই।মান্র ভাবার্থটুকু 
নিয়ে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা মনের খেদ মিটাইব। 

্রীপ্রীবাবা৷ বলিতে _লাগিলেন'_-এজগতে একজনকে ও আমি 
মনে করি না। যে যে-সম্প্রদায়ের হও, যে-জাতির হও) যে-মতের হও, 
যে-পথের হও, ষে যে-দেশের হও যে যে-সমাজের হও, একজনও আমার 


শাক্র 


পর নও, একজনও আমার দূর নও । কেউ যদি আজ আমার অশ্রম- 
কুটার অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে দাও, আমি বল্ব না যে, তুমি আমার শত্রু। কেউ 
যঙ্দি আমীর হৃৎ-পিণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধ ক'রে দাও, আমি বল্ব না যে তুমি 

আমার দুষমন্। যত অনিষ্টই আমার কর, যত অত্যাচারই আমাকে 

কত্তে চাও একবারের জন্যও আঁমি ভাবতে পারব না যে, তুমি আমার 

পর। আজ ইউদের দিন) প্রত্যেক মুসলমান অপর মুনলমানের সাথে 

কোলাকোলি কচ্ছু। আজ আমারও উৎসবের দিন, আমি হিন্দু হোক্‌, 
মুগ্নিম হোক, খুষ্টান হোক্‌, বৌদ্ধ হোক্‌, জৈন হোক্‌, ত্রা্ম হোঁক্‌, বৈষ্ণব 
হোক্‌, তান্তিক হোক, কদরবৃহৎ সকল গপ্ডীর সকল মানবের সাণে গ্রণের 
কোলাকুলি, প্রেমের কোলাকুলি আজ দিতে চাই। 

শ্রোতৃমগ্ুলীর উপরে এই অপূর্ব ভাষণের যে কি অপরূপ ক্রিয়া প|র- 
লক্ষিত হইল, তাহা বলিবার আমাদের ভাষা নাই। সেই দিন ঘিনি এ 
সভাস্থলে ছিলেন ন1, উহাকে বুঝাইবার উপায়:নাই যে, কথার মত - 
কহিতে জানিলে কঠিন পাষাণ বিগলিত হয়। এই আশ্রমের উপর 
দিয়! দুর্বত্তের কত উৎপীড়ন গিয়াছে, কতবার শ্লীবাবার জীবনের উপরে 
আশঙ্ক। য়াছে, কিন্ত তিনি বলিতেছেন, উত্গীড়নকারী দ্য, 
তুমিও আমার শত্রু নও কিম্বা পর নও |” 
১৬ 
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শান্তির বারতা 
অখগ্ু-মহা-সন্মেলন 


সন্ধা সাড়ে সাত ঘটকার সময়ে মে[চাগড়া-নিবাসী প্রবীণ নেতা 
রীয়ক্ত গদাপর দেবের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইল এবং তৎপরে 
অথগ্ত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান আরম্ত হইল। 


জল্মেলনের সুফল 


ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-তোমরা! মাঝে মাঝে নিজেদের ভাবী কর্ম 
পন্থা, গুভাগুভ এবং পর্বগ্রকার উন্নতির উপায় ও অবনতি নিবারণের 
পন্থা সম্পর্কে আলোচন!র জগ্ঠ মিলিত হবে। পরস্পরের সাথে ভাবের 
আদান-প্রদানের দ্বারা তে|মাদের অন্তরের অনেক মলিন) দূর হয়ে 
যাবে। দুরবর্তা ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে ব্যবধানের গ্রাচীর এর ফলে বিনষ্ট 


হবে এবং সকলের মধ্যে অনাবিল আত্মীয়ত। প্রতিষ্ঠিত হবে। 


” ধর্ম-সঘ ও গুরুদ্রোহ 


. ্্ীন্্রীবাবা বলিলেন,__কিন্তু সব সময়ে লক্ষ্য রাখ তে হবে যে, তোমা- 
দের কোনও সম্মেলন যেন কখনো গুরুপ্রোহের সমর্থন না৷ করে। ব্ক্তি- 
গত ভাবে আমি আমার শিষ্াদের এত অধিক নিরস্কুশতা দিয়েছি যে, 
পৃথিবীর গুরুমাত্রেই তাতে আশ্চ্যান্িত হবেন। কিন্তু যেখানে সঙ্ঘ 
নিয়ে কথা, সেখ|নে গুরুনিষ্ঠাই হবে সঙ্বের প্রাণ, ব্যক্তিগত মতামতের 
ধান্ত মজ্বের পণ হবে না . গুরুতে এঁকাভ্তিক আনুগত্য ব্যতীত 
কখনে। সজ্ঘ গড়ে ওঠে না, গ'ড়ে ওঠে বিতর্ক-সভা, গ'ড়ে ওঠে ধবংস- 
বাদীর আডা, গড়ে ওঠে উচ্ছুঙ্খলতার কোলাহল সঙ্বের প্রা অন্থু- 
বন্িতা! আমার সন্তানেরা যখন আমারই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে মিলিত 
৯ 

























































































শান্তির বারতা 
শান্তির বারতা 


হবে, তখন তারা প্রাণাস্তে৪ আমার প্রতি দ্রোহ কণে অধিকারী নয়, যদি রে ৰ 
 শাখগ্ডদিগকে সর্বাবিধ সৎকার্যে এক্যবদ্ধ করিয়া জন-সমাজের মঙ্গলের 


সত্যই তারা স্ব গড়তে চায়। চা লাগা আকন্দ 
ধর্মসন্মেলনে নেতৃত্বের কাহার। অযোগ্য? সাহা করা বায় রাহ প্রায় একটা পরা ২ কি প্রকারে 
্ীশ্ীবাবা বলিলেন,_ঘার একটা বিষয়ে তোমাদের সব সময়ে লক্ষা উপদেশ প্রদান করিলেন। তদিষয়ে আরও বহু 
রাখতে হবে যে, যাদের চরিত্রে অত্যধিক কুটিলতা, যাদের আচরণে $ ূ 
অত্যধিক উচ্ছ্বাস ব| উত্তেসনা, যাদের জীবিকাঞ্জনের সততা নেই কিন্ত ও 
কথার দৌড় খুব লগ্ঘ।, যারা ঘে-কোনও একটা! কথা নিয়ে দেখতে না 
দেখতে কেবল দল পাকা, যার্দের ভিতরে কাণাকাণি করার প্রবৃত্তি 
গ্রবল, যার। পর নিন্দায় রুচি-সম্পন এবং নিজের। অতি সামান্ত কিছু প্রশং- 
সনীর কাজ কখনে। ক'রে থাকুলে তারই জঙ্ অত্যধিক মূল্য আদায় কণ্ডে 
একান্ত চেষ্টিত, তাদের. তে।মর। এসব সম্মেণনে নেতৃত্ব কত্তে দেবে ন!। 


নবদ্বীপ চন্দ্র দেব 


নিদ্রায় খোতুম গুলীর চক্ষু বুিয়া আদিতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা উপ- 
চন উপসংহার করিলেন। গদাধর বাবুর জোষ্ঠ পুত্র, শ্রীযুক্ত 
ঈীণ চন্দ্র দেব বলিলেন,আপনার একটা কথা যদি এরা পালন 
অন তাহ'লে সমগ্র পৃথিবীর শ্রী ফিরে যায়। কিন্ত একটা কথাও 
তি? পালন কর্কেন না ব'লেই ত আপনাকে এত কথা বল্‌তে হচ্ছে! 
কাণারী যদি হয় গৌয়াড়, তাহ'লে নৌকার অগতি সুনিশ্চিত । দোহাই ্বামীগীর, একটী মাত্র শিষ্য খু'ঙ্গে বের করুন, যে নির্বিচারে 
অন্মেলনের উদ্দেশ্য টি ল কবে। 
শ্রীহীবাবা বলিলেন;_তোমাদের গ্রত্যেকটী সম্মেলনের উদ্দেগ্র হবে,  শ্রীত্ীবাবা হাসিয়া বলিলেন,__আমার সেই শিষ)টা হচ্ছি ন্বরং আমি। 
তোমাদের গ্রতোকের ত্যাগশক্তিকে পরিবর্ধিত করা, নেতৃত্বপদাভিলাষকে মাভিারাডং না 
পরিতৃপ্ত করা নয়। তোমাদের প্রত্যেকটা সগ্মেলনের প্রতাক্ষ সুফল এই : রি 
ফল। চাই যে, সত্যি সত্যি তোমরা মানব-সমাজের মেবার জন্য প্রত : এক হইতে পারে নাই, তন্মধ) হইতে তিনজন 
কৌনও স্বার্থতাগের বাস্তবিক আয়োজন করেছ, কতে পেগেছ' শু; গদাধর নি মত রর ১৫ই পৌষ, সোমবার, প্রাতে ীযুক্ত 
কতকগুলি অমৃতভাষণ বর্ষণ ক'রে করতাগির অভিনন্দন পেয়ে গেলেই উপদেশ টা 
হাল না। কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করা, কতকগুলি স্মারকলিপি তৈরী 











-প্রণঙ্গে শ্রীশ্রীবাব৷ বলিলেন,__মহমন্ত্রকে জান্বে পতিতো- 


৪১১৫ 
দ্বারক, কলুষনাশক, জন্মমৃতু 
» জন্মমৃত্যুজরাছুঃখ-বিনাশ 
করা) পত্রিকায় পত্রিকায় কার্ধাবিবরণী প্রচার করা কিন্বা নিজেরা কে যে. আজ ঝেড়ে মুছে বি পা ডে [ক। অন্তরের সমস্ত গ্লানি 
ড় মু: ও | জীবনের নুতন যাত্রা-পথে আজ চঃ 
চল 


কত মহৎ ও শক্তিশালী, লৌকের চে তারই চমক্‌ জমান তোমাদের : শঙ্কাহীন নি 
নর নর্ভন প্রাণ নিয়ে। অতী 
তের সহস্র আবর্জীনাকে জীবনের 


সম্মেলনের উদ্দেশ্ট হবে না । _ প্রান্ত থেকে 
বু সরিয়ে রেখে নূত রঃ 
এ | নুতন জীবনের নবামৃত আন্বাদনের জন্ত পাগল 
৯৯৮ 
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শান্তির বারতা 


হয়ে 'ছোট-। বারংবার বল,_হে পরমপবিভ্র নাম, তুমি পতিতোদ্ধার- 
কারী, আমার কোনে। ভয় নেই, ভাবনা নেই, ছন্দ নেই, দ্বিধ। নেই, 
তোমাতে আশ্রয় নিযে আমার উদ্ধার সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত 
হয়েছি। 

দীক্ষিত নারী-পুরুষের! অবোধ শিশুর মত আকুল হইয়া শ্রীশ্রীবাবার 
ত্রীচরণে পড়িয়া! কাদিতে লাগিলেন । 


দুইর| ও গুঞ্জর 


অতঃপর পরমপুজাপা শ্রীস্ীনাব৷ ছুইরা এবং পুজনীয় ত্রহ্গারিণী 
সাধন। দেবী গুপ্ার রওনা হইলেন। বেলা দশ ঘটিকায় উভয়ে নিজ নিজ 


গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। 
পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য 


বেলা একটার সময়ে গুঞ্জর গ্রামে শ্রীঘুক্ত মণীন্র মোহন চৌধুরীর : 
বাড়ীতে পুজনীয়া ব্রহ্গচারিণী সাধন! দেবী একটী জন-বহুল মহিলা-সভায় : 
পুর্ণ দুই-ঘণ্টাকাল বন্তৃতা প্রদান করিলেন 

্র্গচারিণীী বলিলেন,__নারীর কর্তব্য হচ্ছে পুরুষের বলবন্ধন, 
পুরুষের শক্তিহরণ নয়। নারীর কর্তব্য হচ্ছে পুরুষের জীবন-পথের 
জটিলত| অপনোদন, নান! কনুষ-কুটিলতায় মায়ামুদ্ধ ক'রে তার গতি- 
পথকে বিপজ্জনক ও কণ্টকাকীর্ণ করা নয়। . সেই রমণীই সমাজের মধ্যে 
বাসের অধিকারিপী, যার উপস্থিতি সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে, পুণ্য বুদ্ধি 
করে, মল বুদ্ধিকরে। তোমর! প্রত্যেকে হও শক্তির আকর, পুণোর 
আকর, মঙ্গলের আকর। কুবুদ্ধি-পরিচালিত রা হুগ্রস্ত পুরুষ তোমাদের 

০ 


শান্তির বারতা 


ঁছ থেকে কল্যাণের পথ পেয়ে ধন্ত হোক্‌। পাপ-পদ্ষিলতায় আকঠ 

নিমগ্ন আত্ম-নাশ-পরায়ণ পুরুষ তোমাদের সংসর্গ পেয়ে পুণ্যের পথে ফিরে 

& 'আন্থক, আত্ম*্অবিশ্বাস-পরায়ণ দরববল পুরুষ তোমাদের সাহচধ্যে এসে দু্র্ষ 

 বর্গবিজমী, 'আ্মবলে বিষ্াসী হোক্‌ এবং চিরদৌর্কল্য-কবলিত বাহুযুগলে 

মহাশক্তির আবেশ উপলব্ধি করুক। পুরুষের প্রতি এগুলিই হবে 

তোমাদের দান। তবেই তোমরা তোমাদের কর্তবা পালন করেছ ব'লে 
বলা যাবে। 


ভগবানই সত্য ও পুর্ণতাঁর মূল উৎস 


এদিকে অপরাহ তিন ঘটিকা র সময়ে দুইর| অখও-ম গুলীর সম্পাদক 


মি 


] ্র্জ জগদবদ্ধ ভৌমিকের বাড়ীতে আর একটা ধর্ম্সিভ।র অনুষ্ঠান হইল । 


] 


আমাদের তিন জন গুরুভ্রাতা কিছু কিছু বলিলেন। তৎপরে শ্রীন্রীবাবার 

্ রি আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা পৌনে হই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা! করিলেন। 
ীশ্রীবাবা বলিলেন,_সত্যসাধকের মৃত্যু নাই। সর্ধগ্রকারে ভয়- 
বিরহিত হ'য়ে সত্য-সাধক তার সাধনা কর্কে। ভগব।নই সব্বসত্যের 
মুন কেন্্র। অতএব- জগতের প্রত্যেকটা কাজ ভগবানের পবিত্র চরণে 
'াসম-সমপ্পণ ক'রে করলে আর অসত্যাশ্রয়ের ভয় থাকে না| জীবনকে 
) পরিপূর্ণতা দিতে হ'লে পুর্ণতার মূল উৎস ঘিনি তার-সাঁথে যোগ স্থাপন 
করাচাই। উথথানে, পতনে, নিষ্রায়, জাগরণে সকলে এস আমরা 
ভগবানের শ্রীপাদপদ্নের সাথে নিজেদের প্রত্যক্ষ সংখোগ স্থাপন করি। 
লোকমুখে আমরা কতই না শুনেছি, ভগবান আছেন, কিন্ত সেই সব 
কপ আমরা সন্তষ্ট হব না। ভগবানের পরম পবিত্র নামের 
কান্তিকী সাধনা ক'রে আমরা প্রত্যক্ষ উপলন্ধি ক'রে নিব যে, সত্যই 
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শান্তির বারতা [ শান্তির বারতা 


তিনি আছেন, সতাই তিনি ভক্তবাগ্থাকল্প তরু, সত্যই তিনি পরমানন্দঘন, 

সত্যই তিনি বিশ্ববিদ্র-বিনাশন, সত্যই তিনি পরমামৃতরসন্বরূপ, সত্যই তিনি | 
আমার প্রাণের প্রণ, আমার আত্মার আত্মা । জীবনের সর্ধাস্বের বিনিময়ে, 
খের বিনিময়ে. শান্তির বিনিময়ে, সমৃদ্ধির বিনিমযে, প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে, 
বাঞ্িত ও বাঞ্ছনীয় সব-কিছুর বিনিময়ে তকে আগে সত্য ক'রে চাই। 


কন না, তাকে সীবন টায় পূর্ণ সত্যে স্বতঃই - তি 
নি 1, তাকে ষদি পাই, জীবন আমার বিনা চেষ্টায় পুর্ণ সত্য স্বতঃই _. একজনের প্রাণের অন্তত্তলে কত অপরিমেয় গ্রেম সঞ্চিত হ'য়ে লুকিয়ে 
প্রতিঠিত হবে। ক্ষুদ্র আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সত্য-মিথ্যার আমি 


 আছে। তোমরা কল্পনাও কতে পারনা যে, প্রেমের অতুলনীয় গুপ্তধনে 
কতটুকু বুঝি? আজ সি যা সত্য.ব'লে ভাবি, কালই ত' তা মিথা ২; তোমরা এক এক জনে কত বড় ধনী । নামের সেবা ক'রে ক'রে অন্তরের 
হয়ে যার । কাজ ছাঁমি যাকে নিত্য বলে ধরি, কালই ত' তা কালগণডে ] 


ছিটকে গাড়ীর বাইরে পড়ে গেলে চল্বে না। চতুর্দিকের বিশৃজ্বল 
. ভীধকারে গ্রাহা মাত্র না ক'রে নিজের জায়গায় জোর ক'রে লেগে, 
থাকা চাই। 


প্রেমই স্বরূপ 


্রীন্রীবাবা বলিলেন,_-তোমর! কেউ জানো না যে, তোমাদের এক 
































ক্আবরণকে উন্মোচিত কর, নিজের মৃদ্তি নিজের চখে একবার ভাল ক'রে 


ডু 1 সুতরাং নিজের ভ্রান্ত বিচারের উপরে নির্ভর না ক'রে সেই জা , 
ডু টার | ভ্রান্ত বিচা তাকিয়ে দেখ। অবাক্‌ হ'য়ে যাবে! দেখ-বে, প্রেমই তোমার স্বভাব, 
সর্ধত্রম[তীত পরমেশ্বরের উপরে আমি আমার সকল বিচারের ভার দিব।; 





























প্রেমই তোমার স্বরূপ, প্রেমেই তোমার উৎপত্তি, প্রেমেই তোমার বিলয়, 
প্রেমই তোমার নিঃশ্বাস-বারু, প্রেমই তোমার হ্ৃৎস্পন্দন, প্রেম ছাড়া 
তোমার অস্তিত্বই অসম্ভব । 


তাতেই সকল ছন্দ আমার মিটে বাবে, সকল সংশয় টুকে যাবে, আমি: 
অপরিচ্িন্ন অবিচ্ছিন্ন, আগ্তন্তবঞজ্জিত, অনন্ত সত্যের সন্ধান পাব। 
সন্ধ্যা সাঁড়ে সাত ঘটিকায় দুইরা শ্রীযুক্ত অগ্নিকুমার রায়ের বাড়ীতে 


শ্্ীবাবার নিজ পরিচালনে একটা সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল । 


| দি 
হি ঠা উর শর্রীবাবা বলিলেন,__তোমার সেই অপ1ধিব দৈব স্বরূপকে চিনে 


নেবার জন্যই আজ তু দী 
১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার গ্রাতে ছয় ঘটিকায় দ্ইরার শ্রীযুক্ত অগ্নিকুমার এনে জ তুমি দীক্ষা পেয়েছ দীক্ষা শুধু কাণে কাণে 
শুনে নেও 
রায়ের গৃহে সাত জন মহিলা এবং চারিজন পুরুষের দীক্ষা হইল। |. নি নেওয়াই ঠা দাক্ষার মানে আত্মন্বরূপ চেনার পথে 
. এ চারণ] করা । ” £ র্ 
দীক্ষান্তে শ্রীপ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,__দীক্ষা নিয়েই মনে ক'রে না, পর্ণ 2181, হকি হান নি্ঠাসনূর 
পুর্ণ আস্থার সহিত, পুর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত এই সাধন ক'রে যাবে। আজ 


দীক্ষার মানে 


2) 





কাজ হ'য়ে গেল। এর পরে সাধন করা চাই | নাঁমকে-ওয়ান্তে সাধন 


তারই সম্কর কর। 
নয়__একাণ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ ভাবে সাধন কত্তে হবে।. টিকিট কিন্লেই 
কেউ বুন্দাবন যেতে পারে না. গাড়ীতে চেপে. বসা চাই, ভীড়ের ঠেলা গার 
সহ ক'রেও গাড়ীর আসনটা আ্রীকরে ধরা চাই _ধাককাধাক্কির ঠেলা ছুইরার দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইয়। যাইবার পরে শ্রীন্রীবাবা গুপ্তর রওনা 
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শান্তির বারতা 
ধর্ম সম্পরদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে ঘুণা গরশমিত করে, 


(এম আমরা সেই সত্য-পর্মের আশ্রয় নেই। এস আজ আমর! ধর্মের 
নামে মিথ্যা.নিশান না উড়িয়ে সত্য সত্য ধান্সিক হতে চেষ্টা করি । 


জীবের স্বরূপ 


শ্ীশ্রীবাব! বলিলেন,_-“জীবের স্বরূপ হয়, নিত্য কুষ্ক দাস।” তুমি 
ভগবানের দাস, এইটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। ভগবং প্রেমূপ 
কুলের তুমি নিত্যকালের ভূষ্সিকা। তকে ভালবাসাই তোমার জীবনের 
প্রগাটতম আবেশ, তোমার একমাত্র কর্তব্য, তোমার অপ্রতিদ্বন্বিনী 
সাধনা। সেই সাধনাকে সত্য ব'লে জানাই তোমার জীবনের পরম 
উপ, চরম বক্ত। ইহকাল পরকাল সব এ একটা সাধনার মধ্যে এনে 
 সামঞভীভুত কর। জীবন সার্থক হবে। 
এ অশ্রীবাবা যখন থামিলেন, তখনও কিন্তু শ্রোতাদের শ্রবণেচ্ছা পূর্ণরূপে 
চরিতার্থ হয় নাই। তাহারা আরও শনিবার জন ব্যাকুল।  নগরপাড়ের 
জমিদার রক্ত রজনীকান্ত রায় ধরিয়া বগিলেন, তাহারা আরও শুনিতে 
হন । কিন্তু অবিশ্রাম পরিশ্রমে ্রীনরীবাবার গলা ভাঙ্বিয়া গিয়াছে। 
. কণ্ঠের সামান্ত হইলেও বিশ্রাম প্রয়োজন । 


হইলেন। প্রায় দেড় মাইল দূর হইতে পগ্রত্যু্গমন করিয়া! লইয়! যাইবার 
জন্ত মাঠের মধ্যে “হরি-ও” কীর্ভনরত ।শতাধিক যুবক সমবেত .হইয়া- 
ছিলেন | বেলা নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা গুপ্জর পৌছিলেন। 








জগও-কল্যাণের সাধন 

স্নানাদি সমাপনের পরেই শ্রীশ্রীবাবা প্রথমে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দান 
করিলেন। এগার জন মহিলা এবং পনের জন পুরুষ অমৃতময় অখণ্ড. 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। 

দ'ক্ষান্তে প্রত্যেককে শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_-তোমাদের সাধন জগৎ- 
কল্যাণের সাধন। তোমাদের নিজেদের তপস্তার ভিতর দিয়ে জগতের 
অমোঘ মঙ্গল হবে। সবাই পবিত্র হয়ে জগৎকে পবিত্র কর, সবল হ'য়ে 
জগৎকে সবল কর। 















এস আমর! প্রকৃত ধার্মিক হই 
অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে গুঞ্জরে ধর্মসভার কার্য) আর্ত হইল। 
প্রথমত, আমাদের ইজন গুরুভ্রাতা এবং ভক্তদাদা কিছু বলিলেন এবং 
তৎপরে মন্তরমুগ্ধবং-অবস্থানকারী শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা এক- 
ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়৷ অমৃত-বাণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 


শ্ীহরীবাবা৷ বলিলেন,ধর্থের নৌকাতে ফে চড়ে, তার ভব-সমুদ্রের ধর্মসঙ্ঘ ও গুরুনি্ঠা 


| স্বান্তিতে একজন প্রশ্ন করিলেন যে, অখগুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার 
উপায় কি করা যাইতে পারে। 

শ্রীশ্বীবাব! বলিলেন,__সত্বই যদি বা 
হবে, এীকাস্তিকী গুরুগতপ্রাণত] । 
 উলে না, আারাই সঙ্ববদ্ধ হতে পারে 


উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করা অতীব সহজ। আর. ধর্মের ধরজাধারী 

অপশ্মের নৌকাতে যে চাপে, অপার-জলঘ্বির লবণাঙ্থুরাশির মাঝে ডুবে 

মরাই হয় তার ললাট-লিখন। এস আজ আমরা প্রত্যেকে ধর্শের ' 

বিশুদ্ধ রূপ চিনে নিই। যে ধর্ম আমার হিতের সাথে জগতের হিত 

করে, ষে ধন্ম এহিকের মঙ্গলের সাথে পারত্রিকের কুশল বিধান করে, 
২৪ 


বা গড়তে চাও, তবে তার মূল 
কোনও অবস্থাতেই যাদের গুরুনিষ্ঠা 
৷ এই একটী মাত্র কেন্ত্র আছে, 
৫ 
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যেই কেন্দ্রের সঙ্গে তুমি যতক্ষণ প্রাণপণ যত্রে লগ্ন থাক্বে, ততক্ষণ তোমার 
দ্বারা সজ্ঘের সংহতি কোনও গ্রকারেই বিনষ্ট হ'তে পারে না। কিন্ত 
গুরু-নিষ্ঠা যাই টল্ল, হাজার কেন কৃতিত্ব-সম্প্ তুমি হও না, তুমি যদি 
সঙ্ঘ গড় তেও চাও, তবু দেখবে, জিনিষটা! আর গ'ড়ে উঠে না, পন্মানদীর 
তীরবর্তী ভূমির মত একটু একটু ক'রে কেবলি ভাঙ্গে । দেখবে, তখন 
তোমার আদর্শবাদের দোহাই কোনও সদাত্ম ব্যক্তিকে তোমার সমীপস্থ_ 
করে না, বরং সন্দিগ্ধ করে। সুতরাং ধর্ম-সজ্ঘই ষদি গড়তে হয়,গোড়ায় 
নিষ্ঠা চাই। তোমাদের নিয়ে ধর্মসজ্ৰ গড়ার কল্পনা আমি কখনো। 
করিনি। দলবদ্ধ ব্যক্তিদের গুরু হ'য়ে থাকব, এ কথা স্বপ্নেও আমি 
কখনো ভাবিনি। তাই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিশ্যকে চুড়ান্ত 
ভাবে ব্যক্তিগত, স্বাধিকার প্রয়োগের প্রেরণা চিরকাল দিয়েছি। 
কিন্ত সঙ্ঘই যদি গণড়ে উঠে, তবে গুরুনিষ্ঠা ছাঁড়া তা' হবে না। 


অওঘবদ্ধত। সজনে নিঃস্থার্থতার আবশ্যকতা 


রীপ্রীবাবা ঝলিলেন.__-অখগুদিগকে সঙ্ববদ্ধ করার বিষয়ে আর এক 
উপায় এই যে, নানা সছুদ্দেষ্ত-মুলক অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে তাদের এনে 
যুক্ত কত্তে হবে। কিন্তু যতটা সম্ভব, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের 
উদ্দেগ্ত থেকে দুরে থাকৃতে হবে এই ত' আমি অন্য দিকে বিরাট এক 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়েও কাজ স্থুরু করেছি, * কিন্ত দুদিন পরে 












চু 


ক্র ষদি নিজ নিজ ডাল-রুটির দিকে তীত্র লক্ষ্য দিতে সরু কারে ও 


দেন, মাসের মধ্যে পনের দিন কাজ ক'রে ত্রিশ দিনের বিল দিতে থাকেন, 





* এই সময়ে ্রীত্রীবাবা একটা অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এক প্রতিষ্ঠান ফেণীতে 
গড়িতেছিলেন। 
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শান্তির বারত। 





্াতিষ্ঠানের জিনিষ বাজারে বিক্রী ক'রে লোককে কমিশন দিয়েছি ব'লে 
য় পিখে নিজে সেই কমিশনের টাকা নিতে থাকেন, জিনিষ-বেচার 
ন দিয়ে গ্রাম্য অখও-মগুলীর সাপ্তাহিক উপ।সনার বার চালাব 
লে ভাণ ক'রে পরিশেষে সেই কমিশনটাকে নিজেরই জীবিকার অংশ- 
স্বরূপে পরিণত করেন, নিজের বাড়ীতে গৃহকর্মে কালকর্তন ক'রে বেতন 
নেবার সময়ে ভাণ করেন যে তিনি ্রতিষ্ঠানেরই কাজ করেছেন, তাহ'লে 
ন দেখা যাবে যে, এই অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্টান অখগুদিগকে সজ্ববদ্ধ 
ীর কাজে কোনো! সহারতাই করল না। তখন দেখা যাবে বে, যে 
সবটুকু কাজ করেছে, সে মূল্য চাইছে তার চাইতে অনেক বেশী। ফলে 
এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ধর্-সম্পর্কের সংঅব-বজ্জিত লোকদের দিয়ে 


 চালানই হবে লাভজনক | কিন্তু অখণ্দের তাতে কি লাভ হ'ল? 
ই ক্ুতরাং যে অনুষ্ঠানই কর আর যে প্রতিষ্টানই কর, গ্রাত্যেকটী অখণ্ড তার 


২ ঙ্গে মংযোগ রাখ. বে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, এইটা হওয়া চাই কন্মপন্থা । 
স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার যত কম,সকলের সঙ্গে মিলিত হবার যোগ্যত! 
তোমার তত বেশী । 
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ত্রিশ ও মালিসাইর 


 ১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার প্রাতে পুজনীয়া ব্রহ্চারিণী সাধনা দেবী 


মালিসাইর চলিয়া গেলেন এবং পরমপু্গপাদ শ্রীত্ীবাবা ত্রিশ শ্রীযুক্ত 


সরেন্্র চন্দ্র দেবের গৃহে শুভাগমন করিলেন। এই বেলাটা শ্রীশ্রীবাবা 


পুর্ণ বিশ্রাম নিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন । কিন্ত স্ুরেন্্রবাবু এবং 
নাহার পরিবারস্থ সকল নরনারী শ্রীত্রীবাবাকে এই স্বক্প সময়ের জন্ত 
 পরাইয়াই এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, সমগ্র বাড়ীটা একটা উৎসবের 


৭ 


শান্তির বারত! ণ শান্তির বারতা 


শশিমোহন ভৌমিকের আনন্দ দেখে কে? তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
চরণ ভৌমিক নিজ মনিবের কা্য-ব্যপদেশে কলিকাতায় আটক 
| আছেন, কিছুতেই আসিতে পারিতেছেন না বিধায় সকল বিষয়ের 
সকল বিধি-ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত শশিদার উপরেই পড়িয়াছে। শৃঙ্খলা, 
একান্তিকতা প্রভৃতি দর্শনে সকলেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। 
সন্ধা! সাঁত ঘটিকার সময়ে সমবেত উপাসনা হইল । 

উপাসনান্তে শরীশ্রীবাবা বলিলেন,_-সমবেত উপাসন! কেবল তোম।র 
আমার অফুরন্ত পিপাসারই পরিতৃপ্তির জন্য নয়, নিখিল বিশ্বের নিখিল 
নি-সমাজের প্রত্যেকের সাথে তোমার প্রাণের অবিচ্ছেগ্ভ মিলন 


কলরোলে পুর্ণ হইয়া গেল। বহু জিজ্ঞান্গুর সহিত বনু সংগ্রসঙ্গ হইল 
এবং সকলেই সকলকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন ঈরেজ্বাধুর 
ধর্মগ্রাণা সহধন্পিনী দেখিলেন যে শ্রীন্রীবাবার ৩: আর বিশ্রাম হইতেছে 
না। এই জন ্রীন্রীবাবার আহারের পরেই তিনি ঘরের সকল ছুষ়ার 
জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহ নির্জন করিয়া দিলেন। মাত্র একজন 
্রঙগচারী শ্রীন্রীবাবার বিশ্রাম-শব্যাপার্থে অবস্থান করিলেন । 
নারীর দুম্চর তপস্তা। 
বেলা তিন ঘটিকার সময়ে পুজনীয়] ্রহ্মচারিশী সাধনা দেবী মালিসাইর 


গ্রামের মহিলাদের এক সম্মেলনে নারীজীতির কর্তব্য সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী 








































নর জন্য এবং সকলকে নিয়ে এক সাথে মহানন্দে পরমপ্রেমস্বরপ 
এ ৪ ঃ ত্যন্থখাকর ক্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের জন্য। একা একা 
ব্র্গচারিণীজী বলিলেন,__নারীমান্রকেই সংসারের আবজ্জনা বে টি 2ন শা 81-71 
লোকেরা! মনে ক'রে থাকে । কোথাও তারা পিতা, ভীতি বা এ ০ ক্লে লা 
ঘাড়ের বোঝা, কোথাও তারা দুর্বল পুরুষের দুর্ববলতা-বদ্ধক, চলচ্চিত্ত : 
পুরুষের চিভতচাঞ্চল্য-বর্ধক, অস্থিরমতির আস্থিরতা-বদ্ধীক॥ কিন্তু আজ 
তোমাদের সকলের সর্কপ্রযত্ধে এমন সাধনায় রত হতে হবে, ষেন 
তোমর। আর কারো ঘাড়ের বোঝা না থাক, তোমরা যেন অপরের 
বৌঝ| কমিয়ে দিতে পার, পুরুষের ভারবহনে ক্রিষ্ট ক্কন্ধে আরাম দিতে 


একটা চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন । 


অমবেত উপাসনার প্ররুত তত্ব 

 ্রী্্ীবাবা আরও বলিলেন/_-অবশ্ঠ, ঈশর-দর্শন বাপারটা মোটেই 
পক্ষিক নয়। আর, আমার ঈশ্বর-দর্শন অপরের দর্শনের অপেক্ষার 
মাস-বংসর দেরী কত পারে, তাও নয়। আসল কথাটা! হচ্ছে এই 
আমি যেমন এখনি ভগবানকে দেখতে চাই, পেতে চাই, জান্তে 
বুঝতে চাই, আমি. যেমন একটা মুহূর্তেরও জন্য বিলম্ব সহ্য না 
এখনি তার পাদপদ্মে আত্মলমর্পণ কতে চাই, ঠিক তেমনি সবাই 
এখনি দেখুক, এখনি জান্থুক, এখনি বুঝুক, এখনি পাউক, 
খনি তাতে আত্মদান করুক,_-এই প্রার্থনাটা আমার  অনুক্ষণ 
[ময় প্রাণময়। এই হ'ল সমবেত উপাসনার প্রকৃত তত্ব 

২৪ 


পার, বিশ্রাম দিতে পার | তাদের মনের দুর্বলতা, তাদের চিত্তের 
চঞ্চলতা, তাদের মতির অস্থিরতা যেন তোমরা দুর ক'রে দিতে পার। 
তারই জন্য আজ তোমাদের দুশ্চর তপস্তায় রত হতে হবে। 
সকলকে লইয়। ঈশ্বর-দর্শন 
মহিলাদের সভা ভঙ্গ হইতে না হইতেই অপরাহ্ন ঠিক্‌ পাঁচ ঘটিকার ও 
সময়ে ্রীশ্্ীধাবা মালিমাইর আসিয়া পৌছিলেন। অখণ্-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 


3 








00115019010 10117611991, 011/38/0 


































































































00115019010 11411761199 71€, 011/38/0 



























শান্তির বারতা 
নবীপুব 


১৮ই পৌষ প্রাতে মালিসাইর পরিত্যাগের কাঁলে চতুদ্দিকে নয়না শ্রুর 
ষে প্রবল বন্ঠ। বহিল, তাহ! দর্শনে কেহ বিচলিত না হইয়। থাকিতে পারে 
না। প্রীশ্রীবাব সকলকেই যথোচিত সাস্বনা প্রদান করিয়া নবীপুর 
ীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দারের বাড়ী রওনা হইলেন। পুজনীয়া ত্রক্মচারিণী 
সাধনা দেবী একঘণ্ট। পুর্বেই নবীপুর রওনা হুইয়া গিয়াছিলেন। ] 


জীবন ক্ষণস্থারী 


নবীপুরে শ্রীপ্রীবাবার পূর্ণ বিশ্রাম লইবার কথা। বাবস্থা্ড করিয়া 
রাখা হইয়াছিল তদ্রপ। ব্রঙ্মগারিণী সাধন! দেবী গ্রামের মহিলাদের লইয়া 
একটা সভানুষ্ঠান করত হরিমোহন বাবুদের মগুপ-গৃহে ধর্মকথা শুনাইতে 
লাগিলেন। 
্রঙ্গচারিণীজী বলিলেন,_জীবন আমাদের কয়দিনের ? 
আছে, কাল সে নেই। গৃছে গ্রহে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। 
তবু আমরা প্রত্যেকে ভাবি যে, আর সবাই মরে মরুক, আমার মৃত্যু নেই। 
কিন্তু দেহ-ধারণ কণ্পেই দেহাবসানের জন্ত প্রস্তুত থাকৃতে হয়। মৃত্যুর 
হাত এড়িয়ে কারো দেহ যেতে পাঁরে না। এই নশ্বর জগতে তবে কিসের 
জন্ত এত লালসা, আর লোনুপতা, কিসের জন্ত এত ঘন্দ আর কলই? 


আজ যে 


সবই যখন নিত্য, তখন নিজেকে কেন বাসনা কামনার খেলনার 


পরিণত করি? আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বল্পাযুঃ, তখন জীবনের একটা 
আসন্ন জননীগণ আর 


মাত্র মুহূর্তকেই কেন বা অপব্যয়িত হ'তে দিব? 


ভগিনীগণ, আমর! প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের জীবনের এ্রতোকটী পল- 


অনুপল আমরা সার্থকভাবে সদ্ব্যবহারে আন্ব। 
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শান্তির বারতা 
নাঃ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্যবহার 


্্নাচারিণীজী বলিলেন,_জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার ভগবৎ-পাদপন্স- 
॥ এই শিক্ষা আমরা ভারতের কোটি কোটি যোগী-খষির কাছে 
| অতীতের অগণিত মহাপুরুষ আমাদের শুধু এই একটা উপ- 
'দিরেছেন যে, ভগবানই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশ্রয়। 
রাবা তীর কর্মময় জীবনের প্রত্যেকটী অবসরের মধ্য দিয়ে আমাদের 
শিক্ষা দিয়েছেন, কি ক'রে সহজ্্ কর্মাকোলাহলের মধ্যে থেকেও 
প্রাণকে চিত্তকে ইষ্টের চরণে লগ্ন ক'রে রাখতে হয়| আপনারা 
ভাগ্যবতী যে, এহেন মহাপুরুষত্রেষ্টের পদধুলি বারংবার লাভ 
 আপনার। আর জীবনের একটা লহমাকেও বৃথা যেতে 
না। আপনারা গ্রতিজ্ঞারঢ়ু হউন যে, ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্ম" 
ণের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ধাবহার আপনারা কর্বন। 
































শ্রীমতী রাধা! দেবী 





বাবার রুপা পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভক্তির একাস্তিকতার 
রী [রে হরিমোহন বধুর কনা ভ্রাতিবধু ্রীযুক্তা রাধ। দেবীর স্থান অতীব 
॥ তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িয়া প্রার্থনা 
তে লাগিলেন,__“হে পিতা, দিদিমণির মধুর উপদেশ শুনিয়া আমাদের 
পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি শুধু আশীর্বাদ কর, 
মরা যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারি, অনুক্ষণ ইশ্বর-স্মরণে 
নাজোদগকে নিয়োজিত রাখিতে পারি ।” 
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শান্তির বারতা 


্ীশ্রীবাবা ভুবন মনোহর সুমধুর হাঁসি হাসিয়া আশ্বীস-বচনে ্রীযুক্তা 

রাধ! দেবীকে শান্ত করিলেন । 
গুরুসেবা 

গ্রামাস্তরে দীক্ষিতা একটা সধবা মহিলা নবীপুরে আসিয়া শীশ্রীবাবার 
চরণ দর্শন করিলেন। দীক্ষা পাইবার পর হইতেই তাহার জীবনের 
উপর দিয়া প্রবল ত্যাগ-ভাবের বন্তা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি আর 
সংসারে থাকিতে পারিতেছেন না শ্রীত্রীবারার সঙ্গেই পৃথিবী পর্যটন 
করিয়া বেড়াইবেন সঙ্কল্প করিয়া একবন্ত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছেন 

রীশ্ীবাব। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,__মাগো, শান্তেই আছে, যদ- 
হরেব বিরজেৎ্, তদ হরেব প্রব্রজেৎ্, যেদিন বৈরাগ্য আস্বে, সেইদিনই 
গকর্ষে। কিন্তু তাই ব'লে তুমি এখনি বের হ'য়ে পড়তে 
তোমার স্বামীকে তার সংসার বুঝিয়ে দিয়ে আম্তে হবে, 
তাকেও সঙ্গে ক'রে ভগবানের নাম নিয়ে বের হবে। 
টা মানিলেন না। বলিলেন,_-সাধনা দিদি যেমন আপনার 
সঙ্গে আছেন, আমিও তেমনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ঘুরে বেড়াব। 

ীপ্রীবাব! বণিলেন,__সাঁধনা তার পিতামাতার সম্মতি নিয়ে এসেছে। 
বিনান্ুমতিতে আসে নি। সাধনা সঙ্গে আছে লোক-সেবার প্রয়োজনে । 
নরনারীকে সত্যের বাণী শুনাবার জন্ত সে ভার পেয়েছে, তাই সে সঙ্গে 
আছে। তুমি মা এখন আমার সঙ্গে জুটে পড়লে মানব-সমাজেরও 
কোনো! উপকার হবে না, আমারে! নিরন্তর উদ্বেগ বাড়বে। তোমার 
বৈরাগ্য খাটি কিনা, গৃহে ফিরে গিয়ে তার পরীক্ষা কর এবং নিজেকে 
সমাজের সেবার উপযুক্ত করার জন্ট চেষ্টা কর। স্ত্রী বল আর পুরুষ বল, 
৩২ 


সংসার ত্য 














দ্বিতীয় খণ্ড 





এলেই কমগ্ডলু হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়বে, সে যুগ এটা নয়। 





রি ছেড়ে থে বেরুবে, জগং-সংসারকে কিছু সেবা দেওয়ার সার্থ্য 
তাকে বেরুতে হবে। 








বে'র হ'লাম, আর ভিক্ষা করে বেড়ালম, 
রুম বৈরাগীর গ্রা়োজন এদেশে আর নেই, এপ বৈরাগী এর 
[লক্ষ লক্ষ হ'য়ে গেছে। 

পরে শ্রীত্রীবাবা বলিলেন, গৃহে ফিরে যাও এবং সেখানে বসে 
সেবায় প্রাণপণে লগ্ন হও । 























শিক্ষালাভ এবং যোগ্যতা-বর্ধনের 
কানও সুযোগ যদ্দি পাও, তবে তার সদ্ধাবহার কর। সংসার 
'বেরিয়ে গেলেই খুব একটা পুণ্য হ'য়ে যায় না| মা, জগৎ-সংসারের 
রুষ্ট কাজে লাগা চাই। 

আহিল!টা বলিলেন,_আমার দ্বারা জগতের আর কোনো কাজ না 


তাতে কি যায় আসে? আমি অনুক্ষণ আপনার সঙ্গে সঙ্গে 
এবং গুরুসেবা কর্বরব। 











































্রীশ্রীবাবা হাণিয়া বলিলেন,__বেটি, আমাকে বদি শুধু সাড়ে তিন 
'দেহধারী একটা মল মাত্র জ্ঞান করিস্‌, তাহলে বল্ৰ যে, আমার 
যে সেবার প্রয়োজন. চতুঙ্দিক থেকে পাচ্ছি। তুই সঙ্গে এসে 
চেরা ত? কর্বি না, বরং আমার উৎপাত বুদ্ধি করবি । আর যদি 
অত্যি গুরুসেবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তবে জান্বি, আমি 
ঙগা্ব্যাপী বিরাট এক গ্রচ্ছ্ন পুরুষ. আমি তোর সেই গৃহেও 
যেই গৃহ আজ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে আসার জন্য তুই এত ব্যস্ত 
মু। তোর স্বামীর ভিতরে,.তোর সন্তানের ভিতরে আমি আছি। 
ব্দেশে হাজার হাঞ্জার ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর নরনারীর ভিতরে আমি 
এদের যে কাউকে নিজ সাধ্যমত সান্বিক প্রাণে সেবা দিলে 


ই। 
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শান্তির বারতা 





শ্বান্তির বারতা 
ীনীবাবার এই উপদেশে প্রবোধ পাইয়া মহিলাটী নবীপুরে প্রসাদ : ট্্লবালা, ছোট: ছেলে নরেন্্র, আর আমার সী নীরদা। বৃদ্ধা মারের 
পাইবার পরে নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন। আর মনে মানে না) তিনি সেদিন মোচাগড়। গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এলেন। 
যদিও স্বল্নকালের ভন ্রীপ্রীবাবা এখানে আসিরাছেন, তবু এ-বাড়ীতে : এইভাবে বার! সবাই ষখন আশ্রর পেয়েছে, একা আমিই কি নিরাশ্রয় 
যেকিরূপ একটা উত্নব-হিললোল প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা খলিবার _ হু'য়ে পড়ে থাকৃব ?” 





নহে । ভিড-বর্জন ও নীরবত/-রক্ষার জন্ত খুব প্রশংসনীয় সুব্যবস্থা রাখা ্ীশ্রীবাবা কৌতুকের সহিত হাসিতে লাগিলেন এবং সন্তোষের সহিত 
হইয়াছিল। _ দীক্ষা দিলেন । 
রহিমপুর [ নাম চৈতত্তস্বূপ 
অপরাহ্ন পাচ খটকা শ্রীত্রীবাবাকে কীর্তন-সহকারে প্রত্যু্গমনের : ীক্ষার্থীদিগকে দীক্ষাদানের পরে শ্রীন্রীবাবা বলিলেন, _মঙ্গলমর 


জন্ঠ রহিমপুরের হুবক-দল নবীপুরের দিকে এক পথে অগ্রসর হইতেছেন : নীম নিত্যচৈতগ্রম্বরপ ৷ যখনি চিন্তে জড়ের প্রভাব এসে তোমাকে 
দেখিস রীনীবাব: কৌতুক করিবার জন্য অন্ত পথে ক্রতপদে রহিমপুর বল, রিবশ, অস্থির ও সত্যপরাক্মুখ কে চাইবে, তখনি চৈতন্তন্বরপ 
ছুটিলেন। শিল্তক্ুলভ আনন্দ-পরতা দেখিয়া সকলেই প্রাণ খুলির। নামে নিমগ্ন হবে। নাম তোমার সকল অবচেতন দর্বলতাঁকে দুর ক'রে 


হাগিরা লইল। দিয়ে তোমাকে সবল কর্বে, নৃতন চেতনা দেবে, শুদ্ধ বুদ্ধি দেবে, অটুট 
রমেশ চন্দ্র রায় আদা দেবে, প্রেমভক্তির বিমল ফোরার! ছুটির়ে তোমাকে সকল পূর্ব 


.আংঙ্কারের নাগপাশের বন্ধন থেকে নুক্তি দেবে। 
সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার শ্রীধুক্ত অতীন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়ীতে 


সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে করেক্ুজনের দীক্ষা হইল। দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পার্থক্য 

দীক্ষার্থীরা সকলেই অমগ্র দিন উপবাস করিরা আছেন | তন্মধ্যে মুরাদ- ৯৯শে পৌষ শনিবার প্রাতে সাঁতটায়ই শ্রীপ্রীবাবার কাজিয়াতল রওনা 
নগরের শ্রদ্ধের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র রারের কথাটুকু উল্লেখ না করিরা হইবার ইচ্ছা ছিল কিন্ত কার্য-তালিকাতে নির্দেশ না থাকা সেও অগ্য 
থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলিলেন, _প্আমার বড় ছেলে সতোন্ত : প্রাতত রহিমপুরে মুক্ত জুরেন্্ চক্র রায়ের গৃহে কতিপয় পুনৰ ও 
বাবার চরণে আশ্রয় পেরেছে আজ দশ বছর আগে । তখন আমরা কেউ : মহিলাকে দীক্ষা, দিতে হইল । 

বুঝতে পারি নি যে, আমাদের সকলকেই এসে শেষ পর্যন্ত এই একজনের দীক্ষান্তে শ্রীন্রীবাবা, উপদেশ করিলেন; অন্তরকে কর্বে সরল, 
চরণেই আশ্রয় নিতে হবে। এর পরে দীক্ষা! নিল আমার অপর ছেলে: কপট, ভাণবজ্জিত। কখনো এইরূপ অভিমান রাখবে না যে, তুমি 
শৈলেন্দ্র॥ তারপরে সেদিন কাণীপুরে দীক্ষা, নিল আমার কুমারী মেয়ে শীক্ষিত হু'রেছ ব'লে অদীক্ষিতদের চেয়ে উত্কৃষ্ট।- কিন্তু দীক্ষিত ব'লে 
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শান্তির বারত! 










শাস্তির বারতা 


রিয়া ক্লান্ত হইরা পড়িরাছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পাক্কী দেখিবামাত্র 
ঠাহাদের প্রাণে যেন নববলের সঞ্চার হইল । পহরি-$” নাম-কীর্ভনে 
 *আঁকাশি-বাতাস আমোদিত হইতে লাগিল । 

১ কাঁজিরাতিল গ্রামে শ্রীযুক্ত বৈকু চন্দ্র তথা ভারতচন্র সরকার মহাঁশর-- 
গণের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিযা শ্রীশ্রীবাবা যাহা দেখিলেন, তাহাতে 
'আভীব অভিভূত হইলেন। বলিলেন,_প্সাধনাকে আর তার সঙ্গের 
এই পবিত্র দৃশ্য দেখান হ'ল না রে!” গ্রামের ছোট-বড় 


নিজেকে ভাগ্যবান্‌ অবগ্তই মনে কর্বে । মনে মনে জান্বে, অনন্ত সম্পদ- 
রাশির প্রবেশ দুয়ারে তুমি এসে দাড়িয়ে, শুরুদত্ত মহাঁমন্ত্রের সাধন কন্তে 
কনে যদি এগিয়ে যাও, সব সম্পদ তোমার হবে | অদীক্ষিতের সঙ্গে 
তোমার প্রধান পার্থকা এইখানে । 
নবজীবনের আবিক্ভীব 
পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে কাজিয়াতিল নিবার জন্য প্রস্তাব 
করিয়৷ তৎপূর্ব দিন কাজির়াতল, হইতে লোক আসিষাছিলেন। কিন্ত 


অবিরাম ভ্রমণ ও বক্তৃতা দানে ব্রহ্চারিণীজীও কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিতে- 3 মার পৃ কা হট আধ ইইযাছে)। উন 
ছেন, ছুই এক দিনের বিশ্রাম প্রয়োজন । তদুপরি বড়ইয়াকুড়িতে 4 ্ুরি- রানি আকাি-বাঁভাসলচ মবিউ রি রর 
তীহাকে অত্যবিক শ্রম করিতে হইবে বলিয়াও কাজিয়াতলে যাওরার ভারী বোঝাই খিচড়ী-পসাদ পরসাদ-লিগগ গণের আগমনের প্রতীক্ষা 
সম্মতি দেওয়া যায় না। সুতরাং অগ্ঠ প্রাতে ব্রহ্চচারিণীজী সোজা বড রিতেহ রি পাল কিব্যাকুলভা। 
কুড়ি রওন! হইলেন। শ্রীন্রীবাবার রওনা হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। 
পথিমধ্যে মুরাদনগর থানার হিন্দু দাীরোগাগণ শরীন্রীবাবার পান্ধী আটক: প্রাণের বিনিমরেও নামের সেবা 

করিলেন । শ্রীশ্রীবাবাকে তাহাদের গৃহে পদধুলি দিতেই হইবে | উদ্ুসিত শলানান্তে শরীশ্রীবাবা দীক্ষা দিতে বসিলেন। বিশ জন পুরুষ এবং 
জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে পবিত্র হরি-ও ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। প্রসাল ক জন মহিলাকে দীক্ষা প্রদান করা হইল | 
এবং পদধুলি লইবার জন্ত একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ীরন্তে শত্ীবাবা উপদেশ দিলেন,_প্রাণকে সবাই সর্বাপৈক্ষা 

কাশীপুর-নিবাসী ভূতপূ্বর রাজবন্দী শ্রীবুক্ত নিবারণ চন্দ্র পাল বলিগন ও ভালবাসে এবং প্রাণাত্যয়কে সর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি ব'লে 
উঠিলেন,__দারোগাবাবু* নূতন বুগের উন্মেষ হইয়াছে, নূতন প্রাণের প্রকাশ : মনে করে। কিন্ত এই প্রাণের চেয়েও যেন প্রির হয় তৌমাদের নিকটে 








হইয়াছে । মানের দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম। দীক্ষাকে শুধু একটা লোক-দেখান 
দারোগাবাবুরা সজল নেত্রে ভাব-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'আড়ম্বর ব'লেই মনে ক'রো না। প্রাণের অধিক প্রির জ্ঞান ক'রেও ষে 
সত্যই বলিয়াছেন,__-নবজীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 'নামেরই সেবা তুমি কর্বে, সেই পঙ্কল্পকে সর্বস্বের-বিনিময়ে গ্রহণের নামই 
কাজিয়াতল দীক্ষা । তোমার প্রাণকে ভুমি নামের সেবায় অনুক্ষণ নিরোজিত রাখ । 


ইতিমধ্যে কাঁজিয়াতলের যুবকেরা রৌদ্রের ভিতরে প্রতীক্ষা করিয় তোমার প্রাণধারণের এইটাই সব চেয়ে বড় সার্থকতা । 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


অপরাহ্ন চারি ঘটিকার ধর্ম-সভার. কার্য আরম্ভ হইল। নিদ্ধীরিত রী, শ্রীং, এ, হুং ও ক্রীং প্রভৃতি সকল মন্ত্রেরই বাহ্রূপেই মাত্র পার্থক্য । 
সময়ের বহু পূর্বেই প্রচুর শ্োতার সমাগম হইয়াছে ।. প্রথমতঃ আমাদের কিন্ত এর যেকোনও একটার সাধন কত্তে কন্তে যখন মন্ত্রের প্রাণে গি্সে 
জনৈক গুরুভ্রাতা এবং ভক্তদাদা বক্তৃতা প্রদান করিলে পরে সভাপতিরপে :  (নৌছুবে, তখন দেখ বে, একমাত্র ওষ্কারই আছেন, আর কিছু নাই। 


রীশ্ীবাবা তাহার অনন্থুকরণীয় ভঙ্গীতে ভ্ঞান-ভক্ভি-কর্ম-মার্গের মন্দ ভেদ: ইটা হাল প্রণবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 

















করিয়া প্রণব-তত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । 14 আজিকার বুতা যাহা হইল, তাহা আমার মত অন্ত মূর্খ কি 

ওক্কার ইতিবাচক মন্ত্র উনুিবেঃ ছই চারিজন স্বান্ুতব-লব্ধ মহাপ্রাণ পুরুষই সেইদিন শ্রীন্রীবাবার 

্ীত্রীবাবা বলিলেন, _প্রণবের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা আছে । একটী হ'ল কথার মন্দ সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পাঁরিয়া থাকিবেন। কিন্তু একটা 

সাহিত্যিক, একটা হা'ল- দার্শনিক, একটী হ'ল বৈজ্ঞানিক |. সংস্কৃত: আন্চর্যের বিষয় এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ্রীপ্রীবাবার বক্তৃতা শেষ না হইল, 

সাহিত্যে «ওম্‌ং শব “ছা” এই মানেতে বহস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে । ওম্‌ ততক্ষণ পর্যন্ত একটী বালক বা একটা স্ত্রীলোকও সভাস্থল পরিত্যাগ 
মানে ৪3, নিত্যকালের হা, 0755150081 98... ওক্কার জপের মানে করিল না। 


ডি 








































































সকল মন্ত্রকে, সকল তন্ত্কে, সকল: তত্বকে সত্য ব'লে মেনে নেওয়া |: 

















. বড়ইরাকুড়ি 

ওক্কারের সাধক কোনও পথকে মিথ্যা বলেন না, কোনো! ধর্মকে ত্রান্ত জ্ঞান 8 
করেন না । ও্কার হচ্ছেন ইতিবাচক মন্ত্র ৃ ২০শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী প্রাতে প্রবল হরি-ঁ কীর্তন সমভিব্যা- 
| - হারে শরীত্রীবাবা ব্ড়ইরাকুড়ি পৌছিলেন। কাজিয়াতলের কীর্তন-সম্প্রদায় 
প্রার এক মাইল পথ আগাইয়! দিয়া আসিলেন। বড়ইক়্াকুড়ির কীর্তন- 
 জজ্ঞরাদায়ও গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে “সাধক হও”, “পবিত্র হও”, 
৪89796 ৪য2059519, সেইটা হ'ল ওক্কার। জগতের সব কিছুর. নিতাই পাপ”, “সরলতাই ধরে প্রাণ” প্রভৃতি বাণীসহক্কত পতাকা- 
বর হুড দির 1০্গয়াদাতি তর চটি) ওযায নিন |  হুত্তে এক বিশাল শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া 
মুর মন্ত্র জপ করা চি ওস্কার ধ্যানে সকল তত্বের ধ্যান করা হয়! 4 রে াভেক ধান ভাসি টা 
এইট হ'ল প্রণবের দার্শনিক ব্যাখ্যা । বিশুখল হাড়ি হইয়া বকে কিন্ত বহযাকড়ি গ্রাম শৃঙ্খলার একটা 
ওক্ষার সর্ব-মন্ত্রের প্রাণ অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । বিগত সনের ৭ই মাঘ তারিখে 
র্রীবাব! বলিতে লাগিলেন, জগতের যত ধ্বনি, সব ধ্বনির প্রাণ. বহিমপুর আশ্রমে যে স্মরণীয় উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে যেমন প্রত্যেকটা 
ওঞ্কার। কারায় কায়ার় তফাৎ থাকে, প্রাণের স্বরূপ সর্বত্র এক | : হীং, খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল, বড়ইরাকুড়ি তাহার 


৩৮ ৩৯ 















































ওঞ্কার অর্বমন্ত্রের অমষ্টি 
রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,_জগতের যত ধ্বনি, সব ধ্বনি মিলে ঠা 
চা 
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শান্তির বারতা 


সম্পূর্ণ অনুক্কতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া ্রীন্রীবাবা বড়ই প্রীত 


ন। 

প্রাতে নর ঘটিকার সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনা 
অনেকটা রহিমপুরের আদর্শে সঙ্জিত ও সন্ঠন্ত হইরাছে। আজও সর্ব 
জনীন উপাসনার দিন। উপাসনা জমিল খুব ভাল। উপাসনাস্তে 
রীশ্ীবাবা সতেরটা দীক্ষার্থী নরনারীকে দীক্ষাদান করিলেন। 


বেলা ৯১ ঘটকার প্রসাদ গ্রহণের ঘণ্টা পড়িল। রহিমপুর, মোচা- 
গড়া ও কাশীপুর হইতে অথগ্ু-ত্াতার। আসিয়া গত রা্রি সম্যক জাগির 
সকল কাজের ব্যবস্থা করিরাছেন। . এমন শৃঙ্খলার সহিত কাজ হইল. বে 
প্রশংপা করিতেই হয়। বেলা ছুইটায় প্রসাদ দান বন্ধ হইল । শ্রীযন্ত 
অধর চন্ত্র সাহাই এই উৎসবের প্রধান হোতা । গ্রামীণ বালক-বুবা-বু 
ও স্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সকলের একান্তিক সহযোগের গুণে এই উৎসবের 
কাধ্য সকল দিকে নিখুঁত ভাবে সম্পাদিত হইল | 

অপরাহ্ন ঠিক্‌ তিনটায় ধর্-সভার কার্য সুরু হইল। গ্রামবাসীদের 
অভিনন্দনাদি পাঠের পরে পুজনীয়াত্্নচারিণী সাধনা দেবী তাহার মুদ্রিত 
বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তৎপরে আরও ২।১ জনের বক্তৃতা হইলে 
্রীশ্রীবাবা তাহার অমূল্য ভাষণ আরম্ত করিলেন! সভাস্থলে কমপক্ষে 
চারি হাজার লোক হইয়াছিল । 











হে ভারত, আত্মস্থ হও 
প্রার আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় শ্রীন্রীবাবা বলিলেন, অনেকেই 
প্রশ্ন করে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্নের একমাত্র 
জবাব এই হতে পারে ষে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজেকেই নিজে ধ্বংস কর্কে। 
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শান্তির বারতা 


শ্চাত্য সভ্যতার ভিতর দিয়ে দেবীর ছিন্ম্তা-শক্তির বিকাশ ঘটেছে। 
নিজেই নিজের শিরশ্ছেদন ক'রে পাশ্চাত্য সভ্যত| নিজেই নিজের রুধির 
প্রান কর্ষে। আজ এই পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসলীলার মাঝখানে হে ভারত, 
তুমি 'আজ আত্মস্থ হও এবং পরের সম্পদ কেড়ে নেবার ভিতরে নয়, পরস্ত 
__ নিজভুজবলে জগতের সঙ্গত সম্পদ অঞ্জন ক'রে জগদ্ধিতার তা বিতরণেই 
'ষে সকল সার্থকতা, তা স্মরণ কর । 
'সভাভঙ্দের পরে জাহাপুরের জমিদার চন্্রকুমারবাঝু, অশ্বিনীবাবু এবং 
অপরাপর কতিপয় মহোদর ব্যক্তি পরমার্নীয় শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিলেন 
ই৪শে পৌষ শ্রীশ্রীবাবার সাথে পুজনীরা সাধন! দেবীও বেন জাহাপুর 
মাইয়া মহিলাদিগকে ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করান । আগ্রহাতিশব্য 
ও আটা ই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
নারীর শক্তি 
_২১শে পৌধ সোমবার শ্রীশ্রীবাবা স্ুর্যোদর হইতে আরম্ত করিরা 
পরান তিন ঘটিকা পর্যন্ত মৌনী রহিলেন। অপরাহন তিন ঘটিকায় 
মহিলা-সভার পুজনীয় ব্রহদচারিণী সাধনা দেকী আড়াই-ঘণ্টা-ব্যাপী একটী 
বক্তা মহিলাদের জীবনে সামাজিক ও ধান্সিক কর্তব্য বন্ধ সুললিত 
€ উপদেশ দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দেড় হাজার মহিলার 






রি সরু 









 বরহ্ারিণীজী বলিলেন,_ প্রত্যেক রমণীর স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, 
সমাজ, পরিবার বা পরিজনবর্গ তাকে যতই হেয় মনে করুক না কেন, 
ই জগতের প্রতি তার অতি মহৎ কর্তব) আছে। পুরুষেরা নারীকে নিকৃষ্ট 
'এবং সর্বাকার্ধের অযোগ্য জ্ঞান করে ব'লেই নারীদের উচিত নর সে কথা 
বিশ্বাস ক'রে নিজেকে সত্য সত্য নিকৃষ্ট হ'তে দেওয়া । নারীর যে কত 


৪১ 





























































































































































শারদ শান্তির বারতা 


, উড়িখর, গোবিন্দপুর ও বাশকাইটের ভ্রাতারা সকলে তুমুল জয়- 
এবং কীর্তনের মধ) শ্ীত্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন । স্কুল কমিটির 
কর্তৃপক্ষ ব্যাগু-বাগ্ সহকারে প্রতুদ্গমন করিলেন । 

বেলা! নয়টার সময়ে প্রীন্রীবাবা উড়িশ্বর হাই ক্ষুলের দালানের ভিন্বি- 
ন করিলেন। 


শক্তি, কত সামর্থ্য, কত বল, কত প্রভাব, তার প্রমাণ তাকে দিতে হবে 
জগতের কল্যাণকারিণী চেষ্টার মধ্য দিয়ে । পুরুষের! দলে দলে ধর্মের 
জঙ্ঠ, গ্ভায়ের জন্ঃ, দেশের জন্য, জনসমাঁজের সেবার জন্য প্রাণ দিতে পারে, 
আর নারীরাই কি শুধু পিছনে প'ড়ে থাকৃবে? গৃহের সাধারণ কর্তৃব্যের 
সুষম্পাদন থেকে সুরু ক'রে বৃহত্তর জগতের বৃহত্তর কর্তব্য সমূহের সর্বত্র 
নারীকে একথা প্রমানিত কত্তে হবে যে, তাদের যে শান্ত্কারেরা মহাশক্তি 
নাম দিয়েছিলেন, সেটা শুধু খোশামুদি একটা! কথা নয়, কবিজনোচিত : 
অতুযুক্তিও নয়, সেই কথাতে সত্যও পূ্ণবূপেই নিহিত রয়েছে । 
রাত্রে খানেবাড়ী-গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রীবুক্ত রেবতী মোহন রায় 
আসিরা গ্রীশ্রীবাবার পাদপন্ন দর্শন. করিলেন এবং যাহাতে ২৫শে পৌষ 
প্রাতে স্তরেশ্বরদী যাইবার পথে পরমার্্নীয় শ্রীস্রীবাবা এবং চম্পকনগর 
যাইবার পথে পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধন! দেবী খানেবাড়ী-গোবিন্দপুর 
রেবতী বাবুর বাঁড়ী কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া! যান, এজন্য সনির্বন্ধ অন্থরোধ 
করিতে লাগিলেন ৷ আগ্রহ্াতিশধ্য দর্শনে শ্রীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন। ৃ 
২২শে পৌষ মঙ্গলবার প্রাতে সাতটার সময়ে ্ীশ্ীবাবা বড়ইয়াকুডি 117. কনতিহ 
উিভিদবটাইট বগলা হইযের। নী সাল, দেবী বড়যাকুড়িই . শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,_নিরস্তর কল্পনা কর যে, কত মহৎ তুমি ভাবী 
রহিয়া গেলেন এবং এই দিন সমগ্র ছপুরট! জুড়িয়! হরি- কীর্তন সহকারে 
গ্রামটীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পথান্ত পরিক্রমা করিলেন এবং হবে চিরকালই তুমি সাধারণ 28845 
চদা! সে র্‌ শ্রেষ্ট বিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ মহান্থৃভব ব্যক্তিদের সমকক্ষ 
প্রত্যেকটী গৃহে কিছুকাল বসির! গ্রামস্থ মহিলাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে 


ক 478 তি হবে অথবা! শুধু সমকক্ষ কেন, তাদের চেয়ে মহততর হর 
সাহ, আশ্বাস, অভয়.ও সদুপদেশ বিতরণ করিতে লাগিলেন । এ 
রি ছু শ টিন পনির অধিকারী হ'তে: হবে। : অবিরাম সেই স্বপ্র দেখ । বর্তমানের 


ইট ১ বর্তমানের বাধা-বিল্লে, বর্তমানের ক্ষয-ক্ষতিতে বিন্দুমাত্রও 
বেলা সাড়ে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা বাশকাইট পৌছিলেন। স্কুলের গলিত হয়ো না। ভবিষ্যতের স্বপ্নের. উপরে রংয়ের উপর রং চড়াও» 


৪২ ৪৩ 


জীবন গঠনে হেলা করিওন! 

অপরাহ্ন ছুই ঘটিকার স্কুলের ছাত্রদের পারিতোধিক-বিতরণী সভায় 
বা. সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 

পর. করেকজন শিক্ষক এবং স্থানীর একজন মৌলভী-সাহেব 

(তা দান করিলে পরে শ্রীপ্রীবাবা বক্তৃতা আর্ত করিলেন । 

ছাত্র-জীবন 

স্কুলের মদ সম্বোধন করিয়া শ্রীত্রীবাবা বলিতে লাগিলেন, 

জীবন ভিত্তিগঠনের জীবন 1 এখন যত শক্ত ক'রে চরিত্রগঠন 

বর্ন, ভবিষ্যৎ জীবন তত বৃহত্তর তত মহত্তর কর্তব্য-ভার গ্রহণের যোগ্য 

1 এ সময়ে এক জনেও জীবন-গঠনে হেলা করো না। 
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শাস্তির বারতা 


ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সত্যব প্রত্যক্ষবৎ দর্শন কর এবং সেই স্বপ্ে সেই 
কল্পনায় দিনের পর দিন আগ্রহের দৃঢ়তা, অভিলাষের একাগ্রতা, লালসার 
অবিচ্ছিন্নতাকে যোগ কর | যা আজ স্বপ্ন, কাল তা বাস্তবে পরিণত হবে | 
বালক তোমরা, যুবক তোমরা, তোমরাই যদি জীবনের ভবিষ্যৎ সব্বন্ধে 
মহান্‌ স্বপ্ন না দেখ বে, তবে দেখবে কে? তোমরা স্বগ্রদর্শী হও | 


স্বপ্নের শক্তি 





বিলাসিতা নয় | নিজের ভবিষ্যতের কল্পন! যার! যত প্রগাঁট ভাবে কন্তে 
পারে, জগতে তারাই তত মহান্‌ ব্যাক্তি হর। ভবিষ্যতের মহতী কল্পনা 
ছাড়। জগতে একজন লোকও বড় হ'তে পারেন নি। বিরাট প্রতিষ্ঠা, 
বিরাট যশ, বিরাট কীন্ডি, বিরাট কৃতিত্ব, বিরাট জনসেবা, বিরাট আত্মত্যাগ, 
সব কিছুর জন্তই বিরাট কল্পনা-শক্তি, বিরাট ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন প্রয়োজনীয় । 
একে তোমরা! কখনে! নিরর্থক ব'লে জ্ঞান কারো না| জগজ্জোড়া ছুঃখ- 
পুপ্ধ তোমরাই না একদিন দূর কর্বে? লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরের মুখে 
তোমরাই না একদিন অন্ন পানীয় তুলে ধর্বে? নগ্নকায় বন্তবহীনের 
পদতলে পাদুকা, কটিতলে বন্ত্রখণ্ড তোমরাই না পরম আদরে পরম স্লেহে 
পরিয়ে দেবে? নির্যাতিতের চখের অশ্রু, নিপীড়িতের বুকের ব্যথা, 
লাঞ্চিতের সকল দুর্ভাগ্য আর বঞ্চিতের সকল অভাব-যপ্রণ৷ তোমরাই না 
তোমাদের সবল পেশল বাহু-বিক্রমে দূর ক'রে দেবে ? আত্মঘাতী মানব- 
সমাজকে অমৃতত্বের পথে তোমরাই না বাছার! টেনে নিয়ে যাবে? এত 
বিরাট তোমাদের ভাবী সাধনা, এত মহত তোমাদের ভাবী কর্তব্য, এত 
ব্যাপক তোমাদের ভাবী জীবনের স্ুপ্রভাব । একথা কেবলি কনা 
কর। কেবলি তার স্বপ্প দেখ । 
৪8৪ 


00115019010 10111611591, 10171/939/0 


শান্তির বারতা 

কল্পনা ও কাজ 
 শ্রীতরীবাবা বলিলেন,_কিন্ত শুধু কল্পনাই কল্পে চল্বে না, সেই কল্পনার, 
ই স্বপ্ের অনুযারী রূপে অনুকূল ভাবে তিলে তিলে পলে পলে 
মনা্দিগকে আত্মগঠনও কত্তে হবে| যা হতে চাও, তা হবার জন্ত 





তে 


তোমাকে চেষ্টাও কন্তে হবে। বিন! শ্রমে কেউ কখনো লক্ষ্যকে লাভ 











কৃত পারে না। বিনা যত্বে রদ্ধলাভ হয় না। 

পুর্ণ ছুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পরে শ্রীন্রীবাবা সভাভঙ্গ করিলেন। 

'শ্রোডুবর্গ উতৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন। ধন্তাবাদ-প্রদীন প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান 

শিক্ষক মহাশয় বলিলেন,_এরপ : প্রাণমনোহারী উপদেশ-বাণী যাহার 

হয় দ্রবীভূত করিবে না, সে বাস্তবিকই দুর্ভাগা । 

 মরিচাকান্দি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার  শ্রীন্রীবাবাকে তার হাইস্কুলে 

ইবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু পুর্বাহেই এমন 

র্‌ ভ্রমণ-তালিক! প্রস্থত হইয়া আছে যে, সময় করা অসম্ভব বিধায় 

জাশ্রীবাব! সম্মতি দিতে পারিলেন না। 

] দীক্ষার পরেও জাঁধন চাই 

২৩শে পৌষ বুধবার প্রাতে সমবেত উপাসনা হইল। বেলা দশ 

'ঘ্টকায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। সতের জন পুরুষ এবং এগার জন 

মহিলা অখণ্ড দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । প্রীন্রীবাবা প্রত্যেককে উপদেশ 

দিলেন, যেন দীক্ষা লইয়াই সকল কর্তব্য শেষ হইয়া গেল বলিয়া কেহ 
না করেন, দীক্ষা লাভের পরে সমগ্র জীবন যেন গভীর সাধনে 

নিমগ্ন থাকেন। 





0 








দীক্ষা! কেন সৌভাগ্য-সূচক 
এই প্রসঙ্গেই শ্তরীন্রীবাবা আরও বলিলেন,_-তোমরা, যারা দীক্ষ) 
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শান্তির বারতা 


পেয়েছ, তার! ভাগ্যবান্। কেননা, এতদিন পথ-নির্দেশহীন লক্ষাহীন 
পথিকের মত তালে বেতালে এদিক থেকে-সেদিকে আর সেদিক থেকে 
এদিকে ঘু'রে বেড়াঙ্ছিলে। কিন্ত আজ খন, পথ পেয়েছ, তখন লঞ্ষা- 
হীনতার দুর্ভাগ্য তোমাদের পরিত্যাগ করল। 


দলবর্ধনের কৃত্রিম চেষ্টা অনারস্ঠাক 

ীশ্রীবাবা৷ বলিলেন,_কিন্ত নিজের! দীক্ষা পাওয়ার পরে তোমাদের 
প্রথম এবং প্রধান, কর্তব্য হবে,  দীক্ষানুযায়ী সাধন করা, দলে দলে 
লোককে ডেকে এনে গুরু-ভরাতা বা গুরুভগ্বীতে পরিণত করা নয় তোমাদের 
দল আপনি বাড়বে, এজন কোনও ক্যানভাসিংএর প্রয়োজন হবেনা । 
দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অখগ্ু-সাধন গ্রহণ করার জন্য 
তীব্র ব্যাকুলতার স্থষ্টি হবে, তার জন্ত তোমাদের বা আমার কোনও প্রচার- 
কার্যের আদৌ আবগ্তকত| নেই। এস নিজেরা নিজ নিজ. ইষ্টনামে 
একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করি। আমাদের আত্ম-সমপ্পণের পুর্ণতাই 
পরিপূর্ণ জগৎকে আমাদের. দিকে টেনে আনবে । ভগবদিচ্ছায় আমি 
কম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নই। অফুরন্ত বহিঃকম্মের মধ্য দিয়ে আমার জীবন- 
খাগন, আমার. তপঃসাধন | তাই আধ্যাক্মিকতাবাদী সঙ্জনেরা অনেকে 


আমাকে বুঝ তেই পারেন না। অন্তে ত' দুরের কথা, আমার কজন 
সঙ্গীই আমাকে বুঝতে পেরেছে ? কিন্তু একথা জেনো, অথও্-মন্ত্রের 
গ্রতি আমার যে কুঠাহীন আন্গগত্য, তাই আমার নিকটে নিখিল জগৎকে 
টেনে আন্বে। অন্ঠ কোনও কৌশলের প্রয়োজন হবে না। 


মেলামচর 
অপরাহ্ন ছুই "টিকার শরীশ্রীবাব! মেলামচর রওনা হইলেন। : শ্রইটী 
৪৬ 





জাতির আবির্ভাব অতি দ্রুতই অবশ্যন্তাবী হয়েছে । 


শান্তির বারতা 


একটা নমঃশুদ্র-অধ্যুষিত গ্রাম। মেলামচর ফ্রি-বোর্ড স্কুলের প্রাঙ্গণে 


কভার আক্লোজন হইরাছে। শ্রীন্রীবাবা পৌছিবার পূর্বেই গ্রচুর জন- 
সমাগম হইয়াছিল |  শ্রীত্রীবাবা পৌছিয়াই সভার. কার্য শুরু করিয়া 


দিলেন | 


উচ্চনীচের ভেদাভেদ অলীক 
শ্ীত্রীবাবা বলিলেন,_কেউ নিজেকে নীচ জাত বা ছোট জাঁত বলে 


(ভবে ভেবে মন-মরা হয়ে থেকো না। ভারতের উজ্জল ভবিস্যং নীচ, 
উচ্চ, সকলের আত্ম-ত্যাগের ভিতর দিয়ে গঠিত হবে। নীচ, ছে।ট, অন্ত্যজ বলে 
: বনিজে্িগকে বিক্কার দিও না। সমাজের সর্বববিধ সেবার ভিতর দিয়ে 


তোমরা উচ্চ ও মহৎ হবার চেষ্টা কর। জগতে উচ্চ বা নীচ বলে কারো! 
কপালে মার্কা মারা থাকে না। নীচ কার্যের দ্বারাই মানুষ নীচ হয়, 
উচ্চ কার্ধোর দ্বারাই মানুষ উচ্চ হয়। জাতিভেদের বিচার, জন্মস্থানের 
'রিচার প্রভৃতিকে তুচ্ছ ক'রে ভবিষ্যৎ ভারতে এক নব্মহাবলীয়ান্‌ বীর্ধবান্‌ 
| তোমরা সেই 
মহাঘটনার় নিজেদের পবিত্রতা ও ত্যাগ-শক্তির ভিতর দিয়ে সহযোগ 
প্রদান কর। 

পুর্ণ দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইল। সন্ধ্যার সভাভঙ্গ হইল। তুদুল 
হরি-৪” কীর্তনের মধ্যে শ্রীত্রীবাবা বড়ইয়াকুড়ি রওনা হইলেন। 


বড়ইর্লাকুড়ির বিশেষত্ব 


২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে জাহাপুর যাইবার প্রাক্কালে স্রীন্রীবাবা 
তর জন দীক্ষার্থীকে দীক্ষা! প্রদান করিলেন । ২০ তারিখও বড়ইয়া- 
কুড়িতে ১৭. জন. দীক্ষার্থীকে দীক্ষা! দেওয়া হইয়াছিল |. কিন্ত উভয় 


৪৭ 




















শান্তর বারতা 
শাস্তির বারতা 


রঃ বাবা বেলা আট ঘুটিরার মময়ে “হপ্সি-৪” কীর্ভনের সুমধুর সুর- 
| দিনেই বড়ইয়াকুড়ির “একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা গেল। ্রীন্রীবাবা ত এ 


রী ওঃ রঃ নিতে শুনিতে যুবনগণের বিপুল হর্ষকোলাহলের মধ্যে জাহা 
একটী হ্রীতকীমাত্র দক্ষিণা লইয়া দীক্ষা দান করিয়া থাকেন, যেহেত টু রি 


ইহা দেশ-প্রচলিত দৃঢমূল সংস্কার যে, দক্ষিণা-হীন দীক্ষা সফল 
হর না। কিন্তু বড়ইয়াকুড়িতে প্রত্যেক দীক্ষার্থী কেহ দুই আনা, কেহ 
] চারি আনা, কেহ ছুই. টাকা? কেহ চারি টাক।- গুরু-দক্ষিণ! প্রদান 
| করিল্নে। 

্রীত্রীবাবা বলিলেন,__হরীতকী দক্ষিণাই ত' বাবা যথেষ্ট, টাকাকড়ির 
কোন্‌ প্রয়োজন? 

দীক্ষার্থীরা বলিলেন,_হরীতকী ত' ত্যাগী সন্ন্যাসী ধা মূল্যবান্‌ 

| বস্তু, তাই সন্ধ্যাসী একটা হরীতকী দক্ষিণ পেয়েই কত সন্তষ্ট। কিন্ত 
| আমাদের নিকটে হরীতকীর কোনও মূল্যই নেই।  এজন্তই শুধু হরীতকী 
দক্ষিণা দিয়ে মনে হয় যেন গুরুদেবকে প্রবঞ্চনা কল্প্ম। তাই যে অর্থ 
৷ ণ আমাদের নিকটে মূল্যবান্‌, তা যথাশক্তি দেওয়ার আগ্রহ জন্মেছে । 
রা | রীীবাবা বলিলেন,__গুরুদক্ষিণা যাই দাও বাপু দীক্ষা নিয়ে তারপরে 
্ যদি আর সাধন-ভঙ্জন কিছু না কর, তবেই জানবে সের! প্রবঞ্ধনা হ'ল । 

দীক্ষাদানে শক্তিক্ষয় আছে, কিন্ত তোমরা সাধন-ভজন কর্বে ভেবেই 
| দীক্ষা দেই। 
জাহাপুর 
1] চন্্রকুমার বাবু নিজের পান্ধী পাঠাইযা দিয়াছেন । পুজনীয়া ত্র্গ- 
| চারিণীজী উহাতে করিয়া খুব ভোরেই জ্াহাপুর চলিয়া গিয়াছেন। ্‌ 
রা লক্ষীপুর, দৌলতপুর, উড়িশ্বর, মোচাগড়া, গুপ্জর, মালিসাইর, বড়ইয়াকুড়ি এনরল পাপাচার € পাপচিস্াকে বে নির্বাসন পৰি এবং | 
] প্রভৃতি স্থানে পুজনীয়া সাধনা দেবীকে যেব্ূপ বিপুল কীর্ভন-সহরুত মন 2$নে এত হও, 
অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ কর! হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ হইল । র্‌ 


| | ৪৯ 
রা ৪৮ 








জীবন-গঠনে ব্রতা হুও 























কর্ম-তালিকায় ছিলনা, তথাপি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত 
র উপেক্ষা করিতে না পারিযা শ্রীশ্রীবাব! বেলা ছুই ঘটিকায় জাহাপুর 
'স্বাইতে বাধ্য হইলেন। বিগত ১৩৩ সালের ২রা শ্রাবণ এই 
রর ছাত্রদিগকে শরীশ্রীবাবা প্রলোভন দমনের উপায় সম্পর্কে এক 
ক উপদেশ-ভাষণ শুনাইরাছিলেন | আজ দশ বৎসর পরে পুনরায় 
আসিতে পারিয়া শ্রী্রীরারাখুব আনন্দ-প্রকাশ করিলেন । 





















































ভিনন্দন-পত্র সকল, স্থাদেই দেওয়া হইতেছে, কিন্তু জাহাপুর স্কুলের 
নে শিক্ষক মহাশয়ের শ্ীত্রীবাবার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক 
শযভাবে. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার. যেরূপ প্রাণঢালা সমর্থন করিলেন, 
আমাদের মন্দ্কে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল । 























অভিনন্দন-পাত্রের উত্তর-দান প্রাসঙ্গে ব্রীত্রীবাবা এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া 
গকে জীবন-গঠনমূলক - উপদেশ সমূহ প্রদান করিলেন । বাহির 


নু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। স্কুল-গৃহে.তিলার্দমা স্থান 
না। 











বাবা ০ পানে আশারুণ দৃষ্টি নিয়ে, হে 
ভবিষ্যতের ভরসার স্থল যুবক বৃন্দ, তোমরা প্রাণপণে আত্মগঠন 
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শান্তির বার 


দায়ত্ব ভুলিও না 

শরীশ্রীবাবা বলিলেন, -লক্ষ লক্ষ কৌটি কোটি অন্ধ, মাঃ অনাথ 
নরনারী ব্যাকুল নয়নে তোমাদেরই মুখপানে তাকিয়ে আছে। তাদের 
তৃষ্তায় তোমরা দেবে স্তুপেয়'বারি, তাদের ক্ষুধায় তোমর! দেবে সুখসেব 
অন, তাদের দুঃখের নিশা তোমরাই কর্বে তোমাদের মহান্‌ আত্মোতসর্গের 
মহিমায় অপগত, তাদের চির-দুর্ভাগ্য-ক্রিষ্ট মুখ-মগুলে তোমরাই ফুটাবে 
নিত্যস্গখের শ্িগ্ধ হাসি। এতবড় নিদারুণ কর্তব্য-ভার স্কন্ধে নিয়ে আজ 


মানব-জন্ম গ্রহণ করেছ। হে যুবকবুন্দ, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ভুলে 
যেওনা । 


কর্তব্য ও চরিত্রবল 
্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-কর্তব্যের পথে কত বাধা আস্বে, কত বিদ্ 
'আস্ব,সব তোমাদের পদ-বিদলিত ক'রে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। 
একটা নিমেষের জন্যও দ্বিধাগ্রন্ত হ'লে চল্বে না। চরিত্রের যে দৃঢ়তা 
অঞ্জন কর্সে কর্তব্যের সম্মুখে এসে মানুষ কুণ্ঠা-বিমূঢ় হয় না, সেই চরিত্র 
অর্জন. কর।  চরিত্রবান্‌ ব্যক্তিই কর্তব্য পালনে সক্ষম, চরিত্রহীনেরা 


নয়।. কর্তব্যের দায় কোনও অবস্থাতেই নিজ স্থন্ধ থেকে অপসারিত কারে: 
অপরের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা কর্ষে না, এই বঙ্ষল্প কর এবং সর্ববতোভাবে 7" 


এমন চরিত্র গঠন কর, যেন এই সঙ্কল্নকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা ক'রে চল্তে 
পাঁর।. চরিব্রবলে বলীয়ান্‌ পুরুষসিংহ কখনো কর্তব্য পালনে ভয় পা 
না। 
নিখিল জগৎ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হউক 
অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময়ে জমিদার-বাড়ীর-বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশাল 


৫৩ 


শান্তির বারতা 
বেশন হইল। প্রথমে শ্রীধুক্ত বিপিন বিহারী সরকার অখও- 
ব্যাথ্যা করিলেন। তৎপরে ভক্তদাদাও কিছু বলিলেন। 
বে পরত্ীবাবার মধুর ভাষণ আর্ত হইল। সভাস্থলে পাচ হাজারের 
শ্রোতা হইয়াছে। এইরূপ জনবহুল সভা এই অঞ্চলে নাকি শীঘ্র 


[দেখা যায় নাই। 


অতীব মনোজ্ঞ হইল। এ বক্তৃতা যে শুনিয়াছে, সে বোধ 

আর ইহা ভুলিতে পারিবে না। হিন্দুসুসলমান-নির্ধিবশেষে 

ধ্ঠ ধন্া করিতে লাগিলেন। ছুঃখের বিষর এই বক্তুতাগুলির 
ারিত রিপোর্ট রাখা হয় নাই। 

বলিলেন, সর্বপ্রকার ভেদ-ুদ্ধি বিশ্বৃত হয়ে এস আজ 

র চরণে আত্মবলি দিতে প্রস্ত হই। ভেদবুদ্ধির প্রাচীর 

ক'রে আমরা ভগবানের সাথে নিজেদের ব্যবধান রচনা ক'রে 


দরও সর্বনাশ করেছি, দেশ, জাতি এবং সমাজেরও সর্বানাশ সাধন 


হৃদ থেকে সকল অনর্থমূল নীচতা পরিহার ক'রে এস আজ 
প্রেমকে সত্য বলে স্বীকার করি, প্রেমকে অমোঘ আশ্রয় বলে 

ব্ল। জগত থেকে কাটাকাটি মারামারি দূরীভূত হউক, নিখিল 
বাসার বন্ধনে আবদ্ধ হউক | 


প্রেমই সভ্য 
বলিলেন,_-জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য । ভক্তে ভগবানে- 
ষ মানুষে প্রেম, জীবে জীবে প্রেম,__যেই প্রেম স্মরণ করিরে 
সকলে এক বিশ্বপিতারই ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন 
ভিন্ন জাতিতে পরিচিত সন্তান মাত্র। নাম, গোত্র, জাতির 
৫১ 
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শাস্তির বারতা 


পার্থক্যে স্বন্নপের : পার্থক্য হয় না । আমরা সকলেই যে সেই একই 
প্রেমময় পরমপুরুষের এক কণা প্রেমের ভিখারী, এই সত্যই জগতের 
সেরা অত্য। এর সঙ্গে যে তত্বের বিরোধ) সে. অসত্য ৷ এর সঙ্গে যে. 
মতবাদের কলহ, তা৷ মিথ্যা । ভগবত-প্রেমই জগতে পরিপুর্ণ সত্য এবং 
জগতের ষত জনের সাথে যত জনের প্রেম, সবই এই 'ভগবত-প্রেম থেকেই 
উদ্ভূত ব'লে তাও সত্য । এস আজ প্রেম-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহে পর- 
স্পর. পরস্পরের হাত, ধ'রে ডুব দেবার জন্ত নেমে বাই, এস আজ সহ 
যুগের পুঞ্সিত যাবতীয় চিত্ত-মাপিন্য এবং বিদ্বেষের আবজ্জনা এঁ পবিত্র 
বারি-গ্রবাহে ভাসিয়ে দেই, এস আজ মানুষ মাত্রকেই প্রাণের বন্ধু, প্রেমের 
ভাই ব'লে রোমাঞ্চিত কলেবরে আলিঙ্গন করি। এস আজ সর্ব্ববিধ 
ভেদ-বিসম্বাদ বিদুরিত ক'রে দিঝ়ে এই দুঃখ-কোলাহলময় পৃথিবীতে, এই 
নিত্যদন্দপ্রপীড়িত ধরিত্রীর বুকে নিত্যশান্তি নিত্যন্থখ প্রতিষ্ঠিত করি । 

্ীত্রীবাবার বক্তুতা৷ পৌনে তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হইল । 

জগজ্জননীর পুনরাবিভ্ভাব 

রাত্রি সাত ঘটকায় জমিদারবাড়ীর ভিতরের নাট-মন্দিরে শুধু মহিলা- 
দিগকে লইয়! একটা বিশেষ সভার অধিবেশন হইল। শ্রীন্রীবাবা অধ 
ঘণ্টা কাল একটী প্রেরণাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন।  তৎপরে পুজনী় 
র্চারিতী সাধন! দেবী দেড় ঘণ্টাব্যাপী একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। 

ী্রীবাব৷ বলিলেন,__রমণীমাত্রের খুখ-দরশনে আমার নয়ন-সন্দুখে 
আমার পরমা রাধ্য শ্রীশ্রীমাতদেবীর পবিত্র মুখমণ্ডল এসে প্রতিভাত হয়, 
বিনি আমার এ্রহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিতে জন্মদাত্রী | তার প্রতি 
পদধুলিতে কোটি কোটি তীর্ঘরাজি বিরাজ করে । তোমরা! প্রত্যেকে 
আমার সেই জননীর মতন: হও । দয়ার অফুরন্ত আকর, পেহের জীবন্ত 

৫২ 


শান্তির বারতা 


॥ মুমতার প্রতিচ্ছবি, জীবকুলের ভুঃখে আকুলহ্বদয়া, বিশ্বমৈত্রীর 
্থরপা, অভরদারিনী, সান্ত্নাভাষিবী, পতিতোদ্ধারিধী সেই জননীর 
তামর। হও | জগন্সাতা এই দেশেই ন1 বারংবার নারী মুন্তি-ধারণ 
আরিভূ'তা 'হ'রেছিলেন ব'লে তোমরা পুরাণ-শান্ত্রে পাঠ কর, 
র নিজেদের মধ্য দিয়ে সেই অত্যাশ্ত্ধ্য আবির্ভাবকে তোমরা 
ঘরসন্তর কর | মালিন্যহীন চিত্ত, আবিলতাহীন মন, দুর্বালতাহণন 
লালসাবিহীন শ্লেহ, স্বার্থবৃদ্ধিহীন দয়া, কাম-কলুষ-বঞ্লিত: করুণা 
দিয়ে তোমরা এই পৃথিবীকে এমন ক'রে. ঘিরে ধর, যেন জগৎ ৰল্তে 
হয়, যে, তোমরা নির্দিষ্ট কতিপয় পুত্রকন্তার মাতা নও, তোমরা 
জগতের জননী । জগজ্জননীর পুনরাবিভাবের জন্যই আজ 
(রিপন, বিষ জগৎ ব্যাকুল। তোমরা নিজেদের স্বরূপ-সুর্তিতে 
ক'রে জগতের দুঃখ হরণ কর মা, জগতের বিপল্রাণ কর, 
রর বিষাদ-কালিমাগ্রন্ত নুখ-মগুলে স্থখের, তৃণ্থির, অভয়ের এবং 
র দিব্য হাসি ফুটাও। সত্যি সত্যি জগজ্জননীর পুনরাৰিভাব 


] জননীর গৌরব 

রহ্নচারিণী সাধনা দেবী বলিলেন,_জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের! 
0. ৮54৮ 

রই গর্ভে আবিভূতি হন। ভেবে দেখ জননী এবং ভগিনীগণ, 


টা ৫৩ 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


স্থির হইল, পুজনীরা সাধনা 'দেবী প্রথমে ভিটিকানি- 
রযাইবেন এবং মহিলাদের নিকটে নারীজীবনের কর্তব্য সম্পর্কে 
নাল কিছু বলিয়া: বেলা ১০ টা রখানেবাড়ী-গোবিন্দপুর আসিবেন 
খানে রেবতী বাবুর বাড়ীতে সমাগতা৷ মহিলাদের নিকটে ঘণ্টা- 
কিছু বলিয়া আহারাস্তে ছুই ঘটিকায় চম্পকনগর রওনা হইবেন । 
'সন্মত হইলেন সত্য, কিন্তু মন্তব্য করিলেন যে, এইরূপ ঘন- 





কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্ত এরা এই ভাবে নারীকে জগ 
শ্রেষ্ঠ গৌরব দান করেছেন। সে গৌরব জননীর গৌরব । তোমরা সে 
গৌরবের মহিমাকে উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা কর । কতখানি তোমরা কামের 
কিস্করী, সেটা তোমাদের গৌরব নয়, সেটা তোমাদের অগৌরব, তোমাদের 
পরাজয় । কতখানি তোমরা জননী, সেটাই তোমাদের গৌরবের, সেটাই 
তোমাদের জর। এই গৌরবকে অবিনশ্বর রাখ বার তপস্তার আজ তোমর 





































ব্রতী হও। -প্রগ্রামের মাঝখানে যদি প্রায়ই নৃতন নূতন স্থান ও কর্মের 
ভিটিকান্দী-গোবিন্দপুর করা হয়, তাহা হইলে কর্মীদের স্থাস্থ্য অন্ধ্র থাকিতে পারে না। 

২৫শে পৌষ শুক্রবার কৃষ্যোদয়-কালে ভিটিকান্দী-গোবিন্দপুর গ্রাম ০ _.. সন্বন্ধের সত্যতা 
নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার পাল আসিয়া প্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ ভাবে তখনই পুজনীয়া ব্র্ধচারিণী সাধন! দেবী ভিটিকানদি-গোবিন্দপুর 


ধরিলেন যে, আজ প্রীন্রীবাবাকে এবং পুজনীয়া ব্রহ্াচারিণীজীকে ভিটিকানি- ইইলেন। অতি মনৌগ্ এক সন্ধা প্রদান করা হইল। গৃহে 
গোবিন্দপুর যাইতেই হইবে। . কিন্তু প্রগ্রাম যেভাবে করা৷ হইয়াছে ও উলুধবনি হইতে লাগিল । বিপুল পুষ্প ও লাজ-বর্ষণের - 
তাহাতে সময় করা যায় না। শচীন্ত্র-দা কীদিতে লাগিলেন | তিনি চারিণীজী ভিটিকান্দি-গোবিন্দপুর পৌছিলেন । 

বলিলেন যে, ভ্রমণ-তালিকা যে প্রস্তুত হইতেছে, এ সংবাদ তিনি জানিতেন: ছিল অদ্ধ ঘণ্টা বক্তৃতার । কিন্তু বক্ততা দিতে হইল প্রায় 
কাল। উৎকর্ণ হইয়া পুরুষ ও মহিলারা পুজনীযা৷ ব্রচ্মচারিতী- 







না এবং কলিকাতায় বুদ্ধজনিত, নানা গোলযোগ হওয়াতে হঠাৎ তিনি 
চলিয়া! আপিয়া মাত্র কাল খবর পাইয়াছেন যে, ্রীন্রীবাবার এব! 
জনীরা ব্রহ্মচারিপীজীর * ভ্রমণ ও প্রচার কাধ্য এই. অঞ্চলেই [তে লাগিলেন । 

চলিতেছে । তা-প্রসঙ্গে পুজনীয়া ব্হ্মচারিণী সা*না দেবী বলিলেন, ন্ত্রী হও, 
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* পুজনীয়! ত্রহ্ষচারিণী সাধন! দেবীকে শ্রীত্রীবাবার অধিকাংশ শিশুই 
দিদি বা দিদিমণি সম্বোধন করেন | কিন্ত এই গ্রন্থের সম্পাদক দিদি 
সম্বোধন করেন না বলিয়াই গ্রন্থে “দিদি” বা পদিদিমণি” কথাটী উল্লিখিত 


হয় নাই | 






ও নয়, তুমি যে ভগবানের সন্তান, এইটী দিয়েই জগতের 
রর সম্পর্ক নিজেকে ভগবানের সঙ্গে সত্যরূপে যতক্ষণ 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


), বলিলেন,__“মহাপুরুষদের পদরেণুর ভিতরেই কত ভাষণ, কত 
ও লুকিয়ে আছে । তাদের. দেওয়। উপদেশ প্রাণ দিয়ে পালন কর, 
এসে ভাষণ, সে সঙ্গীত শুন্তে পাবে 1” | 

রর্তী বাবুর গৃহে শ্রীত্রীবাব৷ জলযোগ করিলেন.) .তৎপরে সমাগত 
মধ্যে প্রসাদ বিতরিত. হইল |. অফুরন্ত “হরি-৪৮” ধ্বনির মধ্যে 
র কোলাহল স্থষ্টি করিয়া সহসা শরীন্রীবাবা পাস্ধীতে আরোহণ 






























একমাত্র -তখনই তুমি জগতের- প্রত্যেকের. প্রতি.নিজের প্রকৃত কর্তব্য 
সম্পাদন কতে পার্কে ।..রীত্রবারার শ্রীচরণে-আমর। আবাল্য এই শিক্ষাই 
পেয়েছি, তাই সেই শিক্ষাই তোমাদের কাছে বিতরণের জন্ত এসেছি ।  : 

অতঃপর, -এই.ভাগবতী_ সত্যান্ুভুতির - উপরে - সংসারের সকল 
কর্তব্যকে ভিত্তিমান করিয়া. নরনারী_ কিভাবে পৃথিবীর যাবতীয় কক্ধু 
পরিচালন: রুরিবে, তদ্ধিষয়ে উপদেশ হইল।. বন্তৃতার-শত শত তার 
জীবনে যেন এক নবচেতনার সঞ্চার হইল । ্রীশ্রীৰাবা ' ভিটিকা দি- 
গোবিনদপুরে পদধুলি দিলেন না বলিয়া! অনেকের মনে ছুঃখ ছিল, কিন্তু: 
পুজনীয় ব্রহ্মচারিণীজীর পবিত্র মুখ হইতে নিঃস্কাত ্রীশ্রীবাবারই সব বাণী 
শুনিয়া সকলের আক্ষেপ নিবারিত হইল । 


খানেবাড়ী-গ্োবিন্দপুর 
. জাহাপুর হইতে ্রীত্রীবাব। বেলা সাড়ে সাত ঘটকার সময়ে খানেবাড়ী- 
গোবিন্দপুর শুভাগমন করিলেন। সর্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থার স্থশূঙ্খলায় 
রেবতী বাবু ্রীশ্রীবাবার বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। এই স্থানে 
এক ঘণ্টা প্রতীক্ষার. পরে রীপ্রীবাবা . স্রেশ্বরদী রওন৷ হইলেন। 
খানেবাড়ী-গোবিন্দপুরে শরীশ্রীবাবা কোনও বক্তুতা দিলেন. না সত্য, কিন্ত 
কিছুক্ষণ যে বিশ্রাম করিয়া গেলেন, ইহাতেই গ্রামবাসীদের কত আনন্দ । 
পদরেণুর বাণী | 

শ্রদ্ধেয় রেবৃতী বাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, _দ্ীত্রীবারার এক: 
একটা পদধূলি থেকে জগতে কত কত বক্তার জন্ম হবে, তা আমরা বুঝি; 
ত। «আমরা- হ্বানি। তিনি এখানে বক্তৃতা দিলেন না ব'লে দুঃখ করার 
কিছু নেই, তিনি যে তার. পদখুলি এ অধমের গৃহে রেখে গেলেন, সেটাই 
পূরম গৌরবের |”. জাহাপুরের জনৈক গোস্বামী, (ধাহার বহু শিল্ক-প্রপিয 
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নারী ও পুরুষের জন্পর্ক 

গলার ঘটকার সময়ে পুজনীয়া ত্রহ্চারিণী সাধনা দেবী খানে- 
ছলেন। . এখানে মহিলা এবং পুরুষেরা তাহার ভাষণ শুনিবার 

র্‌ হইর! অপেক্ষ! করিতেছিলেন। শ্রীপ্রীবাব! চলিয়া বাইবার 
তাহাদের সকলেরই মন বিষ হইয়াছিল, কিন্ত ব্রক্ষচারিবীজী 
নন, এই প্রত্যাশার আনন্দ নিয়া প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন | 
তা শুরু হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিল। ব্রহ্গ- 

লী রলিলেন,__নারী এবং পুরুষ দুইজনে মিলে এই সংসারটাকে - 
॥ কিন্ত তাদের ছুই জনের মধ্যে প্রকৃত স্পর্কট| কি? . এটা ও 
চিন্তা. করে না! লালসার- আর্কষণে একে-অপরকে নিজের উপ- 
বন্ত ব'লে জ্ঞান তারা কচ্ছে, কিন্ত সেটাই কি তাদের মধ্যে প্রকৃত 
্লম্বন্ধ ?. নিশ্চরই নর.! ভগবানকে দর্শন করা, ভগব-প্রেমের 
করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র রুত্য। সেই 

লন নারী. পুরুষের উত্তরসাধিক1, পুরুষ নারীর উত্তরসাধক। 
'এই কথাই জগৎকে বারংবার তীর উদাত্ত কে শুনিয়েছেন। 
সেই বাণীই আপনাদের গুনাব । 
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শাস্তির বারতা 


রঘুনাথপুর 

্ত বেলা দুই ঘটিকায় শ্রীত্রীবাবা রঘুনাথপুর রওনা হইলেন । 
পার হইবার পরেই অনুভব করা গেল যে, রঘুনাথপুর গ্রামের যেন 
কু মিলিয়া একটা ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। বিপুল 
ভিতরে সকলে শ্রীন্রীবাবাকে গ্রহণ করিলেন। পুজনীয়া 
আসিলেন না বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । 
নন্দ সাহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবা অবস্থান করিলেন । 

শত্রু তোঁমার অন্তরে 

তিন ঘটিকার সময়ে সভারস্ত হইল | প্রায় ছুই ঘণ্টা ব্যাপী 
যর ্রীন্রীবাবা! বলিলেন,_শক্র তোমার বাহিরে নয়, শত্রু তোমার 
অস্তরের শত্রুকে খুঁজে বে'র কর এবং জ্ঞানের শলাকা৷ দিয়ে 


শান্তির বারতা 


তৎপরে পুজনীয়া' সাধন! দেবী ভগকললক্ষ্য হইয়া জীবন-পরিচালনের 
উপায় সম্পর্কে বলিয়া উপসংহার করিলেন। 

ব্তৃতান্তে মধ্যাহ্-ভোজন সমাপ্ত: করিয়া পুজনীয়া পিল 
চম্পকনগর রওনা হইলেন। ] 





































| স্বরেশবরদী 

এদিকে বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা স্থুরেশ্বরদী স্ব্গীর বসন্তকুমার 
রেবতী মোহন সরকারের গৃহে আগমন করিলেন । স্মরেশ্বরদী শ্রীন্রীবাবার 
আগমন হইবে কিনা, এই বিষয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিল। এজন্যই বোধ 
হয় ভন্ান্ত গ্রামের স্যার এই গ্রামে সর্ধজনের সহযোগ যেন অনুভব কর! 
গেল না। কিন্ত স্বর্গীয় বসস্তবাবুর পুণ্যব্তী বিধবা! সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ 
অভ্যাগত ও প্রসাদ-প্রাপকদের অভ্যর্থনা-বিষয়ে থে ব্যবস্থা রাখিয়া 
ছিলেন, তাহার প্রশংস| না করিয়! পারা যায় না। 




































































নু তাকে ধ্বংশ কর । বাইরে কাঁকে শক্র বলে মনে কচ্ছ? জগতে 
না অদ্বিতীয় নাম আপন ভাই, একজনও তোমার পর নয়, একজনও তোমার 
১০ চা ০ 

যু। অন্তরের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি শত শন্রকে 
2 বেল! এগারটার দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল । তিনজন মহিলা এবং নয় ৪৮ মি টিপা রি রর 
৪ সাত জন পুরুষ অখওড দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । দিয়ে সাপ পোষার মত পোষণ কচ্ছ, তাই জগতের সকল আত্মীয় 
[্ল 





[ হয়ে যাচ্ছে, জগতের সকল আপন জন পর হয়ে যাচ্ছে, সকল 





দাক্ষিতদিগকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,_-আজ যে মহামন্ত্র পেলে, & 
একে জান্বে একেবারে অদ্বিতীয় । এর সমকক্ষ আর কোনো মন্ত্র নেই। চটি 
জগতের যত মন্ত্র, সবমন্ত্রের এটা শর্ট, এটী হচ্ছেন মন্ত্ররাজ, সকল মন্ত্রের টিরায সমবেত উপারনার টান হই । 
ইনি রাজাধিরাজ । এই একটা মন্ত্র ধ'রে ভগবানকে ডাকলে তার সফল মা, ন্লিখি ও চস্পকনগর 
. নাম এক সঙ্গে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে, ভিন্ন ভিন্ন নামে তীকে ডাকার পৌষ প্রাতে রুনাথপুরে কয়েকজন দীক্ষার্থীর দীক্ষা ছইল। 
কোনো প্রয়োজন নেই। এই কটা মাত্র নামে তাকে ডাকলেই তিনি নিলখি রওনা হইলেন । বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রান্তি 
পরম তুষ্ট, পরম তৃণত। রপ্রীধাবার মৌন নিলখি-গ্রামবাসিগণ এক প্রাণস্পর্শী 
৫৯ 
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শান্তির বারতা 


অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। “কিন্ত মৌনাবস্থা বলিয়া কেহই শ্রীন্রীবাবার 
চরপ-স্পর্শ করিলেন না.।. এই রিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে: দেখির! 
শরীস্রীবাবা বড়ই-্রীত হইলেন । 

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহার গৃহে বাবার অবস্থিতি হইতেছে । মৌন-ভঙ্গের 
পরে. রাত্রি »॥টায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ্রীশ্রীবাবার পাদপন্-সন্দন্শন 
করিলেন । -শ্রীত্রীবাবা এই গ্রামে ১০৯৯ বৎসর পর্বে একবার আসিয়া 
ছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে পুনরায় প্রথম দর্শন মাত্রই সকলকে নাম 
ধরি সম্বোধন করিলেন .দেখিয়া৷ সকলে, স্মতিশক্তির প্রথরতা দে 
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন | 








নবধুগের দাবী 

অগ্ পুজনীয়। ব্র্গচারিণী সাধন! দেবী অপরাচ্ছে চন্পকনগর গ্রামে 
মহিলাদের এক জন-বহুল সভায় পূর্ণ দুই ঘণ্টা ব্যাপিরা একটা বন্ত ত| 
দিয়াছেন । চম্পকনগর গ্রামে এক অপুর্ব্ব নারী-জাগরণের উন্মেষ ইহাতে 
ঘটিয়াছে। 

পুজনীয়। সাধনা দেবী বলির়াছেন,_নারী যদি স্মরণ করে যে তার 
জীবনের মহিমা কত, মর্ধযাদীই বা কি, তাহ'লে সে কখনো লক্ষ্যহীন, 
উদ্দেঠহীন, নিয়ম-নিষ্টা-বঞ্জিত, উচ্ছঙ্খল জীবন বাপন কন্তে পারে না । 
জীবনের মহিমা যে জানে ন|, জীবনের উদ্দেগ্য যে ভাবে না, সে-ই পবন- 
ন্দোলিত বেতস-পত্রের মতন যে-কোনও একট। ভাব-হিল্লোল আসা মাত্র 
নিধিবচারে তাতে অঙ্গ ঢেলে দের; ভাবে না ভবিষ্যৎ কি, ভাবে না অতীতের 
সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং পারষ্পর্ধ্য কোথায়, ভাবে না এর প্রভাবে সমাজ 
এবং জাতির, জীবনে কোন্‌ কুশলের উন্মেষ হবে, কোন্‌ অমঙ্গলের সৃষ্ট 
হবে|. কিন্ত এইরূপ দািত্বজ্ঞানবঞ্জিত উচ্ছঙ্খল জীবন যাপনের. তোমাদের 
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শান্তির বারতা 
। অধিকার নেই । আত্মার উদ্ধারের জন্য, জগতের মুক্তির জন্ট, 
ছুার্ডের ত্রাণের জন্ত আজ তোমাদের নিজস্ব মহিমা সম্পর্কে 
হাতে হবে| : নারী শুধু গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে যাবার জন্ত নয়, 
জগতের পথণ-প্রদর্ণিকা হবে, নারীর নিকটে আজ নবধুগের এইটা 


নিলখির সমবেত উপাজন! 
পৌষ নিলখির গ্রাতঃকালীন সমবেত উপাসনায় পুজনীয়া 


রিপ্রী সাধনা দেবী যাহাতে যোগদান করিতে পারেন, তজ্জন্ত শেষ- 


উঠিয়াই নিলখির্‌ যুবকেরা খোল-করতাল লইয়া কীর্তন করিতে 
চম্প্রকনগর গিয়াছেন। উপাসনা আর্ত হইবার পূর্বেই তাহাকে 
সকলে মহা-সমারোহ সহকারে আনন্দকোলাহলময় উচ্চকীর্ভন 
) করিতে নিলখি পৌছিলেন। তীহাকে দেখিয়া মহিলা-সমাজে 
র হুলস্থল পড়িরা গেল। 

কাটার কাঁটায় ঠিক্‌ আট ঘটিকায় শ্রীত্রীবাবার পরিচালনে 
রর সমবেত উপাসনা অনুষ্ঠিত হইল। বিগত ১৩৪৭এর ৭ই মাঘ 
রর আশ্রমে যে উপাসনা-উতৎ্সব হইয়াছিল; 'এখানে তাহার শৃঙ্খলার 
চেষ্টা দেখা গেল । আমর! লক্ষ্য করিয়াছি যে, রহিমপুরের ৭ই 


বের উৎসবে ধাহার। যোগ দিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের গ্রামের উপাসনা- 


নগুলি_বিনাড়ন্ধরে পরিপাটিরূপে নিদ্পাদিত হইরাছে। বিশেষ 
উপলক্ষ্যে যে সকল বিশেষ অনুষ্ঠানাদি হয়, চতুদ্দিক হইতে সকলে 
হাতে. যোগদান -করার কি ষে সুফল, তাহা! আমরা অনেক 
ই লক্ষ্য করিয়াছি এই সম্পর্কে চম্পকনগর, হোম্না,- রামকৃষ্ণপুর” 
মাঝিয়ারা, শ্রীঘর, নসিরাবাদ, চন্দনাইল, বাঙ্গরা; মণিঅন্ধ; পুর্বব- 
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শান্তির বারতা! 

ধৈর প্রভৃতি গ্রামে আমর! রহিমপুরের স্মরণীয় উপাসনা-উৎ্সবের অল্লাবিক 
সাফল্যপূর্ণ অুক্কতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। ইহার বত্সর ছুই 
পুর্বে ফেণীতে ঈখরন্্র রেবতীমোহন- পো্দারের বাড়ীতেও একটী 
উপাসনা-অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যাহাতে নানা দিগদেশ হইতে ভক্তগণ 
যোগদান করিয়াছিলেন সেই অন্ুষ্ঠানেরও প্রত্যক্ষ সুফল চতুর্দিকের 
শানাস্থানে পড়িরাছিল।: একদা ইয়ত রহিমপুর আশ্রম থাকিবে না, কিন্তু 
ই মাথের স্মরণীয় উৎসবের পৰি প্রভাব দিকে বিদিকে অনন্তক]ল 
বিস্তারিত হইবে | 


উপপাসন1 বনাম উুসব 


উপাসনা-ব্যবস্থার স্ুচারু সম্পূ্ণতা দর্শনে পুলকিত হইয়া পরীত্রীবাবা 
বলিলেন,_দেখ, উৎসবের বারো আনাই হচ্ছে এই উপাসনাটুক, 
ই-আনা ধন্মসিভা আর দু-আনা প্রসাদ বিতরণ । উপাসনা যেখানে সুষ্ঠ 
ভাবে সম্পাদিত হ'ল, জান্বে সেখানে উৎসবের বারে! আনাই সুসম্পাদিত 
হয়ে গেল। 





নামেই একান্ত আশ্রয় লও 


উপাসনাস্তে বারো জন পুরুষ এবং বারো জন মহিলার দীক্ষা হইল । 

দীকষান্ত উপদেশ-্বরপে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,__নামের চরণৈ একান্ত 
ভাবে শরণাগত হও। নিজের জীবনের সকল নির্ভর একমাত্র নামের 
উপরে দাও । : অফুরন্ত বিশ্বাস নামেতে অর্পণ কর।  স্তুখে, দুঃখে, 
সম্পদে, বিপদে, উথানে, পতনে, সর্বদা, সর্বাবস্থায় নামই বে তোমার 
একমাত্র আশ্রয়, একথা একটী নিমেষের জন্যও বিস্বৃত হবে না । নামকেই 
জীবনের পরম শরণ, পরম সঞ্চর, পরম পাথেয় ব'লে গ্রহণ কর। সমগ্র 


শান্তির বারতা 
নামকে জীব্ন-প্রভু ব'লে মেনে লও| নামের ভিতরেই 
'আছেন,।. নামের ভিতর দিয়েই সেই নামীকে জীবনের 
উপলব্ধি কর ! ৃ 
ধর্মের প্রাণ সংঘম 
*তিন 'ঘটিকার - সময়ে সভারস্ত হইল |: শ্রীন্্রীবাব| ছুই ঘণ্টা- 
অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন | 


বলিলেন,ধর্শের .প্রাণ-সংযম, সংযমের প্রাণ বর্ম । বর্শা 

য়েবদি অসংযম আসে, তা'ইলে বুঝবে ষে কোথাও কোনও 

 সংষম-সাধন' কত্তে গিয়ে যদি অধর্ম আসে, তাঁ'হলে 
নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ক্রুটা হয়েছে। একটা আর একটীর 
একটা আর একটার বলবর্ধক। প্রত্যেক পল্লীতে সংযমী ও 
্ দের আবির্ভাব হোক্‌, জগৎ পবিত্র হোক্‌। 


ধর্মের নামে অসংযম 
বা বলিলেন,__ধর্ম্ের নাম ক'রে অসংযমের প্রসার জাতির এক 
নীতির হুচক| পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক সময় এই ছূর্গতি 
'কিন্ত সেই সব দেশে সেই সব কালে মানুষের তবচিন্তার স্তর 
ছিলনা। ভারতের অবস্থা সেই সব দেশের চাইতে তত্রচিন্তার 


ক সর্বদাই পৃথক্‌ ছিল এবং আছে। আজও. ভারতের একটা 


তিলাঞ্জল চালাতে চালাতে যে তত্বচিন্ত| অনায়াসে করে, পাশ্চাত্য 
ক বিশববিগ্তালয়ের অধ্যাপকের. হয়ত সপ্তাহে একদিন ছাত্র- 
ময় স্বপ্ন কাল সেই সব চিন্তার একটু-আবটু কাছ ঘেযেন মাত্র। 
ও রসান্থভৃতির দিক্‌ দির়ে যেই দেশের একাস্ত সাধারণ লোকও 
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শাস্তির বারতা শান্তির বারতা 


বিনা বিশ্তায়, বিনা পাডিত্যে, বিনা অধ্যয়নে, বিনা! স্বাধ্যারেঃ বিনা চেষ্টার, [দের এই বিষয়ে দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যকতা । নারী ও পুরুষের 
বিনা যত্রে, একমাত্র প্রতিবেশ-প্রভাবের দরুণ এত অগ্রসর, সেই দেশেতে নিন্ধকে কলুষিত করার অধিকার জগতে কারো নাই । সমাজের 
ধর্শের নাম ক'রে অসংযমমূলক কদর্য অনাচার যে কত বড় দুম্মাতির পরি- নী আপনারা প্রাণপণ যত্ধে অক্ষুণ্ন রাখুন । 

চারক, তা আপনারা ভেবে দেখুন | ছুপ্মীতি চিরকাল দুর্গতির নিত্যসক্গিণী | ্ীত্রীরাবা! প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টাকাঁল বক্তৃতা দিয়া উপসংহার 
এই ছূর্গতি আপনাদের প্রতিরোধ কনে -হবে, এই ছুর্মতির বিস্তার 


আপনাদের বন্ধ করা চাই। - ॥ 
ৃ দা যোগ্য প্রত্যুত্তর 
সমাজের পবিত্রতা অনুপ বা সাড়ে ছ় ঘটিকার সময়ে পুজনীয়া ব্র্চারিণী সাধনা দেবী 
্ীত্রীবাব! বলিলেন,__নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, রী মহিমা” সম্পর্কে দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি জুললিত বক্তৃতা 
এটা ভগবানেরই স্থষ্ট। একজন আর একজনকে দিয়ে নিজেকে পর্ণ রাত । 3 
কর্বে, একজন. আর একজনের মধ্য দিয়ে নিজের সকল ব্যর্থতাকে পরম ভালে বনচারিণিজী বলিলেন, নারীর কর্তব্য নিজের 
সার্থকতায় মণ্ডিত কর্ধে, এই জন্যই নারী আর পুরুষের ছুই বিভিন্ন প্রকৃতি কে এ্রমন ভাবে পরিচালিত করা যেন তার সংস্পর্শ পির 
এবং সামর্থ্য নিয়ে আবির্ভাব। এর পশ্চাতে ভগবানের পরমকলাাণমর় র উন্মেষ দান করে। নারী জগৎ ভ'রে সর্ধশান্ত্রে কেবলি 
ইঙ্গিত রর়েছে। কিন্তু তার ভরাস্ত ব্যাখ্যা ক'রে যখন নুচতুর ধর্মব্যবসারীরা এসেছে এই জন্ত যে, সে লালসার জাল বিস্তার ক'রে 
অজ্ঞ, মুর্খ, সাধারণ লোককে ধর্মের নামে ব্যভিচারের পথে আকর্ষণ রে এনে ইন্দরিয-তর্পণের ফূপ-কাঁঠে বেধেছে, পুরুষের নীচ ভোগ: 
তখন এদের সেই: ব্যাধজাল থেকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সচে হান অনলে ইন যগিঝে বুগিরে তার সকল উচ্চ বৃত্তি উ্- 
হওয়া প্ররোজন | নিজ নারী ব্যতীত অন্ত নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ, কারে ধ্বংস করেছে। গ্রিক্‌ তার বিপরীত কচ ক'রে 
প্রগল্ভতা, ঘনিষ্ঠতা বা সংশ্রব ধর্থের নামেও চল্তে দিতে আপনারা পারেন অভিযোগের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হবে। নারীকে দেখাতে 
না। নিজ পতি ব্যতীত অন্ত পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ, প্রগল্ভভা,  উচ্চাকাজ্াবঞ্িত পুরুষের প্রাণে সে উচ্চাকাজ্ঞাই জাগিয়ে 
ঘনিষ্ঠতা বা সংশ্রব আপনার অনুমোদন কনে পারেন না। ধর্থের প্রকৃত গ-বিলাসের পন্থলে পুরুষকে চিরতরে ডুবিয়ে রাখ বার হীন 
তত্ব যাতে বিকৃত না হয়, তার জন্তই আপনাদের এ সম্পর্কে খড়গহন্ত নয়। নারীকে আজ দেখাতে হবে যে, পুরুষের অন্তরের 
হওয়া প্রয়োজন | সমাজের সহজ জীবনের সরল গতাগতির পথে ব্যভি- জাগিয়ে তুলে সে নরকের স্তা় কদধ্য পৃথিবীতে স্বর্গের 
চারের আবর্তসস্কুল পরিস্থিতি যেন কণ্টক-রোপণ না কত্তে পারে, তারই -সথষ্টি কতে সমর্থ। নারীকে আজ দেখাতে হবে যে, তার 
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শান্তির বারতা 


আবিভীব জগতের পবিত্রতা বৃদ্ধি জন, শাস্তির সপ্রসারেরই জন, সী 
মহিমার সুপ্রতিষ্ঠারই জন্ত । এভাবে চ'লে তাকে এতকালের অভিযোগোর 
যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে । 
চল্পকনগর দেবেন। চাই শুধু নামে অখগড-নির্ভর দেওয়া, চাই শুধু 
২৮শে পৌষ প্রাতে ৭টায় পরমার্চনীয় শ্রীপ্রীবাব। এবং পুজনীযা বর আবলম্বন করা। কল্পতরু সব দেয়, কিন্ত নাম-কল্পতরুর 
চারিণী সাধন! দেবী চম্পকনগর রওনা হইলেন । শ্রীধুক্ত সুদর্শন কল্পতরুর পার্থক্য এই যে, কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা 








বব মঙ্গলময় অখগ্ডনাম অন্তর্ধযামী, সর্বজ্ঞ | তিনি নিজেই 


একজন সাধুমহাত্মা সম্প্রতি এই গ্রামে বাস করিতেছেন তিনি এমন 
রখবর নিজে জেনে নেবেন। তোমার প্রয়োজন 


অকপট সরলতায় প্রত্যেকটা ব্যাপারে সহযোগ করিলেন যে, কেহই গভীর 

তৃপ্তি এবং অবুষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুভব না৷ করিয়! পারিল না। গ্রারশই লক্ষ্য কর ঃ 

যায় যে, যাহার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সাধুরূপে প্রতিষ্ঠা অজ্জন করিয়াছেন এবং দ্বারকানাথ দাহ! ও যোগেশ চক্র অখপ্জ 

সাধারণতঃ গৈরিক ধারণ করেন, তাহারা অন্ঠান্ট মহাপুরুষগণের প্রতি [তিন ঘটিকায় ধর্ম-সভার অনুষ্ঠান হইল । ্রীধুক্ত দ্বারকানাথ 

দর্শনে কেমন যেন একটু কুষ্চিত-ভ্র হন। কিন্ত এই ক্ষেত্রে আমরা তাহার এল মহাশর গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে এক অভিনন্দন-পত্র 

সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার দর্শন করিয়৷ মুগ্ধ হইলাম । তাহারাই ধন, খা! ৰ : তাহাতে বলিলেন,_“হে মহাত্মন্, দশ বতসর পূর্ব এই 

মহাপুরুষের মর্যাদ] বুঝিতে পারেন ! বার তুমি শুভপদার্পণ করিরাছিলে। সেই দিন তোমাকে 

পো ক মানা মানব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম | আজ তোমার ষশঃ- 

উপাসনা বড়ই সুন্দর জমিল। উপাসনান্তে সাতজন মহিলা এ ন্ত পরিপ্লাবিত। আজ আমর! অন্গভব করিতেছি যে, 

চৌদ্দ জন পুরুষের দীক্ষা হইল । অভ্যর্থনা, করিবার পক্ষে আমাদের আয়োজন কত ক্ষুদ্র, কত 
নবদীক্ষিতদিগকে শ্রীন্রীবাবা উপদেশ দ্িলেন,__জীবনের প্রত্যেক 

পদক্ষেপে তোমার সর্ববিধ প্রয়োজন পুরণের জন্ত কাতর নয়নে নামের গেশ চন্দ্র অখণ্ড মহাশর একখানা আঁবেগপূর্ণ-অভিনন্দন 

দিকে তাকারে। অখও-নাম তোমার সকল অভাব পুরণ করে দেবেন 1 তাহাতে বলিলেন”_-“মহতেরা জগতে এত সাধারণ 

অন্তরের অভাব, বাইরের অভাব, কোনও অভাবই তোমার থাক্‌বে না! নকল লোকে তাহাদিগকে নিজেদেরই মত অতীব সাধারণ 

মব অভাব মঙ্গলমর নাম-নিজের করুণায় দুর ক'রে. দেবেন । মুখ খুনে 'হেলা করিয়া! থাকে । কিন্ত হে পতিতপাবন বুগমানব, আজ 
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শান্তির বারতা ঠা 
শাস্তির বারতা 






















তুমি সহ সহ অজ্ঞানান্ধের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয় সকলের অস্ত 

সারে তাহাদের হৃদয়ের রাজা হইয়া বসিরাছ। কাহার সাধ্য, তোমাকে 

তোমার এই অক্ষয় সিংহাসন হইতে স্থানভরষ্ট করে? অনাদি অনন্তকাঁ ঃ 

তোমার কৃপাশ্রিত মানব-মানবী-সঙ্ঘ তোমাকে পরম পরিত্াতা বলিষ রং দেশ, কিন তার ধর সামরের ধর্ম । 

অভিনন্দন দিবে, পুজা করিবে, প্রণাম করিবে ।” অভিনন্দন পাঠ করিতে [হইতে হইতে রাত্রি হইল। 

করিতে শ্রীযুক্ত যোগেশের সর্বশরীর পুলক-কদন্ে রোমাঞ্চিত হই _নিলখির মছিলা-সভা-চতুষ্টয় 

লাগিল, দরদরধারে ছুই নেত্র বাহিয়৷ অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রাতে ছয় ঘটিক। হইতে বেল! একটা! পর্য্যন্ত শ্রীত্রীবাবার 

আামঞ্জস্যের ধর্ম ীতেই পুজনীয়া সাধনা দেবী নিলখি চলির| গেলেন, কারণ, 

প্রথমতঃ ভক্তদা দা শ্রীঘুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত একটা বক্তৃতা দিলেন র চারিটা বিভিন্ন কেন্দ্রে মহিলাদিগকে ধর্মোপদেশ দিবার 

তাহাতে তিনি ধর্মাচরণের মধ্যে সদাচার, সংযম ও ত্রহ্নচর্ধ্য রক্ষণের 

প্রয়োজনীরতার বিষয়ে বলিলেন । তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে শ্তর প্রথম কেন্দ্রে বলিলেন,_নারীর দৈহিক পবিভ্রতা ও 

করিলেন। শীশ্রীবাবা আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন। ॥ দ্বিতীয় কেন্দ্রে বলিলেন,_মানসিক পবিত্রতা ও সংঘম 
বন্তৃতা-প্রসঙ্গে শরীশ্রীবাবা বলিলেন,--ভারতবর্ষ ধর্শের দেশ | ফ কেন্দ্রে বলিলেন ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পন সন্ধে এবং 

ধর্ম এহিকের সঙ্গে পারত্রিকের পূর্ণ সামগ্রস্ত বিধান কত্তে সমর্থ, ভারত চা নিবিল বিশ উদ্ধারের জন আ্মিবিনর্জনের 

সেই ধর্ম্রেই ষজন-যাজনা করেছে । আজ আমরা বুদ্ধি-দোষে ধর্মকে না 

এহিক সকল: কর্তবযর অতীত এক কিস্তুত কিমাকার বস্ত বলে মনে রয় পৌনে চারি ঘণ্টা বজুতা হইল। বজতান্তে 

কচ্ছি। এই ভ্রম আমাদের পরিত্যাগ কর! উচিত। আমাদের প্রত্যেকের নী -পকনগ ফিরিয়া আসিলেন) র্ 

জীবনে ধর্মকে ত্যাগ-তপস্তার ভিত্তিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে এব! 

ধর্মাবলে বলীয়ান হ'য়ে আমাদের জগতের প্রত্যেকটা কর্তব্য সুষ্ুরূপে উদ ৰ মাথাভাজ। 

যাপন কনে হবে। ধর্ম-সাথনা কচ্ছি ব'লে জগতের কর্তবয-সমূহ থেকে নে ছই ঘটিকার মাথাভাঙ্গাতে রীশ্রীবাবার বক্তৃতা হইবার 

আমরা পলায়ন ক'রে দুরে স'রে থাকব, এই কুবুদ্ধি যেন আর আমাদের হই তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।  অনিম্রিত 

নাহয়। সংসারী সংসার করুক, ধর্মকে জীবনের প্রতি রন্ধে অনুপ্রবিঃ কেন এই গ্রামে আসিতেছেন, এইরূপ একটা 

রেখে । অব্যাসী সংসার ছাড়ুক, জগতের প্রতি তার বাবতীর কর্তবযনমূহ ই গ্রামবাসীদের মধ্যে হইয়াছে _ কিন্তু ঘড়ির কীটায় 

রা নির্দিষ্ট সময়ে চম্পকনগর হইতে মাথাভাঙ্গা পৌছিলেন। 


৬৮ 
৬৯ 


স্ব নিয়ে | বন্মে আর কন্মে, সংস।রে আর সন্ন্যাস, ত্যাগে 
সামগ্তস্ত স্থাপন ক'রে আজ আমাদের সবাইকে চল্তে 
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প্রার দশ বৎসর পূর্বে মাথাভাঙ্গ। হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবা একটা বন্ত 


শান্তির বারতা 





দিয়া গিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীন্রীবাবাকে কে চিনিত? কিন্তু আ 


তিনি দেশবিখ্যাত বর্শগুরু। তিনি আজ গ্রামে আসিলে পঙ্গপ 






মত কত দিক্‌ হইতে কত জানি লোক আসিয়া! পড়ে, কত জানি অর্থনী 
করিতে হয়, ভাবিয়া মাথাভাঙ্গার অধিবাসীরা বিশেষ উদ্িগ্ন হইয়া ছিলে 
বলিয়! যেন মনে হইল 


যোগেশ চন্দ্র সেন 






মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহুক্ত যৌগেশ চন্দ্র সেন এ 


দেশের লোক নহেন। তাহার বাড়ী নারারণগঞ্জ অঞ্চলে । দশ ব 





পূর্বেও তিনিই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি এত পরোপকাঃ 








ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন বে, অধিকাংশ সময়ে মাসিক বেতনের টা? 







দেশে পাঠান আর হইয়া উঠিত না, স্কুলের দরিদ্র ছাত্রদের কাহারও সুনে 
মাহিনার জন্ত, কাহারও রোগের পথ্য বা চিকিৎসার ওঁষধের জন্য খর 
হইয়া যাইত ।  ক্কুলের রোন্ডিংএ তিনি একক থাকিতেন এবং ছাত্র 
কুশলই তাহার একমাত্র চিন্তনীয় ছিল। তিনি বলিলেন,_এমন এ| 





মহাপুরুষের আগমনকে গ্রামবাসীর যদি মঙ্গলপ্রদ বলিরা নাও 








তবু আমি ত' আর অন্ধ নহি! তিনি ছাত্রদের সহযোগে বক্তৃতার স্থা 
সামিয়ানা খাটাইর়া এবং সতরঞ্জ বিছাইয়া সমস্ত আয়োজন 
রাখিলেন। শীন্রীবাবা আসিবা মাত্র বক্তু তারস্ত হইল। শ্রীশ্রীবাবা ঘর্জি 
কাটায় কাটার আসিয়া -সভাস্থলে উপনীত হইয়াছেন দেখিয়। অনে 


চমত্রুত হইলেন । 


অতীভ ভুলিলে চলিবে ন! 








রত্ীবাবা বলিলেন,__হে ভারতবাসী, তোমাকে তোমার ভারী 


৭০ 
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া বাবা সন্ধ্যার প্রাককালে চল্পকনগর ফিরিয়া আসিলেন। 


[ীষ বুধবার গ্রাতে পরমার্চনীর শ্রীশ্রীবাব৷ এবং পূজনী়া 


ুল মানভূম হইতে ছটা নিয়া আসিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ এবং 





শান্তির বারতা 


নন পবিত্র আদর্শের পানে পুনরায় দৃষ্টি দিতে হবে | বর্তমান 
যখন জাতিতে জাতিতে নিজ নিজ প্রাপ্য চুকাবার 
তখন হে ভারতবর্ষ, তোমাকে তোমার অতীত ঘুগের 
[রর কথা ভূলে গেলে চল্বে না। 

প্রাণম্পর্শী হইল এবং পূর্ণ ছুই ঘণ্টাকাল চলিল। 


বিজয়নগর 


দেবী বিজয়নগর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকারের গৃহে 
| অখণ্ডত্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার এই উপলক্ষ্যে ) 


অপরাপর অখগও-ভ্রাতা এবং ভগিনীগণও বিজয়নগর 
দা পুপুনকী আশ্রমের বিগত মহাষ্রমীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে 
ন॥ তছুপরি তিনি নিজে অতিশয় কল্পনা-কুশলী এবং 
॥ এজন্য _অভ্যর্থনা প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যাপারে সকল 
তত হইয়াছিল । উপাসনার বন্দোবস্তটী এত সুন্দর হইয়াছিল 
নহে।  অখণ্ড-বিগ্রহের পরিকল্পনা এবং রূপসজ্জা এত 
ল যে, তাকাইলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে ন1। 


রেবতী কুমার পাল 
'ম সহকারে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল এবং তৎপরে 
৭১ 






















শান্তির বারতা ূ শান্তির বারতা 
বেলা এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। সাতটা মহিলা রর 
আটজন পুরুষ অখ্-দীক্ষার দীক্ষিত হইলেন। 


নবদীক্ষিতদের মধ্যে একজনের ইতিহাস বড়ই কৌতুককর | ভি 


[ন,কভে কভে..এমন -পরিতৃপ্তি, তুমি পাবে, যাতে সব 








দে ন : কর্ম-ব্রাঙ্গণ হও 

উনিশ কিন্বা বিশ বৎসর পূর্বে একদা শ্রীশ্রীবাবাকে ক্ষণকালের উস টিকার ট 

দেখেন। সাধুগণ যে সকল বাহ্‌ বেশ বা ভূষা ধারণ করেন, শ্রপীবাব মা ৰ শি ইলা ভি জা 
ব্যবহারে বা পরিধানে তাহার কিছুই ছিল না। প্রীত্রীবাবা ধন্মাদি বিষয়ে নলের 


কোনও কখোপকথনের দ্বারাও শ্রীযুক্ত রেবতী কুমার পালকে আক্ট্ | রা 1951471111 রা 
করার নত তৎকালে কোনও চেষ্টা করেন নাই। ক্ষনিকের জ্ত দেখা , তদ্দিষয়ে প্রভূত শাস্ত্-প্রমাণ সহযোগে জুবিস্তারিত 
কিন্তু বছরের পর বছর চলিয়৷ গিয়াছে, সেই ক্ষনিকের দেখা মুন্রিখ ১. 

যুক্ত রেবতী কুমার নিমেষের জন্ঠও ভুলিতে পারেন নাই। কোথার বাবা আরও বলিলেন,_শুধু বজ্জঞোপবীত প্রদর্শন ক'রেই ত্রান 
গেলে তাহাকে পাইব, কবে তাহার দর্শন মিলিবে, এই ব্যাকুলত! নি দ পাবার দিন চলে গেছে। যে কর্ত্রাঙ্গণ, যে সাধক, সন্মান 
তিনি এতগুলি বৎসর কাটাইয়াছেন। আজ দৈবন্মে প্রপ্রীবাধা ঠিক যে যেই বর্ণে যেই বংশেই জন্মে থাক, প্রত্যেকে সাধন ক'রে 
সেই স্থানেই আসিয উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে তাহাকে পাইতে হইলে 0 রণ অঞজ্জনই তোমার জীবনের লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্য- 
দেশপর্যাটন করিতে হয় না। অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া শ্রীযুক্ত রেবতী কুমার চা বহেলা কারো না। 


পাল অন্তান্ট গুরুভাত| এবং গুরুভগিনীদের সহিত অখগ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত এ সকলকে ব্রান্গণ কর 
হইলেন । 

















1 বলিবেন,_কিস্তু একাই কি ক্রাঙ্গণ হবে? অপর সকলকেও 
পিপাসার পরিতৃপ্তি | উৎসাহিত কর, অপর সকলকেও ব্রান্গণ কর। 
দীক্ষাদানাস্তেশ্রীত্রীবাবা সকলকে উপদেশ দিলেন,__অমৃতময় অথও- থিবী ত্রাঙ্গণের দারা পূর্ণ হউক | জাতি-মাত্রেরই, বর্ণমাত্রেরই, 
নামকে জান্বে তোমার সকল পিপাসার একমাত্র পরিতৃপ্তি। জান্বে; ্রা্ণত্ব দূরীভূত হউক | পৃথিবী দেবতার পৃথিবীতে পরিণত 
তোমার জগতে আর কিছু প্রার্থনীয়ও নেই, প্রার্থনার পরিতৃপ্তির জন্য আর য় 
কাউকে অবলম্বন করারও তোমার প্রয়োজন কিছু নেই। তোমার  গানত্রী-তত, প্রণব-তত্ক প্রতৃতির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীত্রীবাবা 
জীবনের ষত প্রয়োজন, সব মিটবে একমাত্র নামের সেবার মধ্য দিরে। ষকরিলেন। 
৭২ পা তু 
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শান্তির বারতা 


























শাস্তির বারতা 
নারীর মন হইতে আস্মাবজ্ঞা-বিদুরণ একই সংকাজে তোমার সঙ্গী আছে কিনা সদ্ধানের কোনো 
অতঃপর ছুইঘপ্টাব্যাপী এক বক্তৃতার পুজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা; ননেই।॥ তোমার উদ্দেন্ত যখন মহত, সঙ্গী ক্রমে ক্রমে একজন 
দেবী “নারী-জীবন অবজ্ঞার জীবন নহে”্৮_এই সম্বন্ধে এক মনোস্ঞ র দরকারমত এসে যাবেই যাবে । 
ভাষণ প্রদান করিলেন । 
বক্ত তা-গ্রসঙ্গে ব্রহ্ছচারিণীজী বলিলেন,__যুগের পর যুগ যারা অবস্তা হোম্ন। 


এবং অবহেলিত, একদিনে তাদের মনে আত্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কর। যায় না 
কিন্ত তাই ব'লে ব'সে থাকাও চলে না। একটা দিনও বিলম্ব না কারে 
প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের আজ এমন: চেষ্টায় ব্রতী হওয়া প্রয়োজন, 
যাতে দীর্ঘকালের পুঞ্জিত আত্ম-অবিশ্ব'স নারীজাতির মন থেকে দূর ক'রে 
দেওয়া যায়। শুধু মুখের কথায় কোনো কাজ হবে না। নারীর সমক্ক 
নিত্য নৃতন কর্মের সুযোগ, নিত্য নৃতন সেবার দাবী, নিত্য নৃতন আদর্শের 
প্রেরণ এনে উপস্থিত কত্তে হবে। তাঁরই ফলে বুগবুগসঞ্চিত মিথ 
আত্মাবন্তার অচল প্রাসীর একটু একটু ক'রে ধ্বস্তে শুর কর্ধে। 

সকলেই মন্্রমুগ্ধবৎ বক্তু তা শ্রবণ করিলেন । জনা প্রায় সাড়ে তিন 
হাজারের মত হুইয়াছিল । 


[য়া ধর্ণা দির পড়িলেন। উপেক্ষা, করিতে না৷ পারিয়া 
হাদিগকে দীক্ষা দিলেন । 

'র ছেলের দল বিজয়নগর হইতে হোম্ন| পর্যন্ত সারা পথ 
ক করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া! আনিলেন। 
রী পরম-সাধক ভ্রীমুক্ত নিখিল চক্র ভৌমিকের বাড়ীতে উঠিলেন। 
যুক্ত ব্রজেন্্র চক্র কাব্/-ব্যাকরণতীর্ঘ এই বাড়ীতে সন্ত্রীক 
1 ঠাহার উদ্ভোগেই ্রীপ্রীবাবার হোম্না শুভাগমন হইল । 

[ বেলা, দশটা হইতে ছুইটা পরযান্ত এবং অপরাহ্ন চারিটা হইতে 
্ীশ্রীবাবা মৌনী। 


হোম্নার মহিলা-সভ।! 


হাইস্কুল গৃহে বেলা দুইটার সময়ে মহিলাদের এক বিশাল সভার 
হইল। শুনিলাম, প্রাণের আগ্রহে চারি পাচ মাইল দূর হইতেও 
রা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাব৷ তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভার 
মাত্র করিতেছেন, এই সময়ে দেখ! গেল যে, মহিলাদের জনত। 
হইয়াছে যে, ভিড়ে ও গরমে আর তিষঠান যাইতেছে না। 

বাহিরে জুবিস্তীর্ণ মাঠে: গির! সভানুষ্ঠান করিতে হইল। হল 


৭৫ 


জগন্নাথের রথ 

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনদা আশঙ্ক। করিয়াছিলেন যে, গ্রামের লোক 
কোনও সহযোগ তিনি হয়ত পাইবেন না। কিন্তু কার্যকালে প্রতি কেন 
প্রত্যেক ব্যক্তির সহযোগ পাইরা তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে 
লাগিলেন । 
্ীশ্রীবাব। বলিলেন, _জগন্নীথের রথ, আরে, কেউ না কেউ দর 
টান্বেই টান্বে। একজনে দড়ি ছেড়ে দেয় ত' তাঁর বদলে দশ ভর 
এসে খুব ক'ষে দড়ি ধর্বে। সৎকাজ আর সত্যচিন্তা কখনো আটক 
৭৪ 







































































: নিজের মর্যাদা সে যাতে নিজের বাহুবলে, নিজের বুদ্ধিবলে, নিজের 














শান্তির বারতা 


» কলিকাতার লোক -বোমার ভয়ে দলে দলে সব পল্লীগ্রাম 
এই বুদ্ধের ফল ভারতের উপরে গিয়ে কি দীড়াইবে? 
রা বলিলেন,__ভারতের ভাগ্যে অনেক ছূর্ভোগ আছে, অনেক 
কিন্ত পরিণামে এই মহাধুদ্ধ ভারতের পক্ষে মহামললজনক 















শান্তির বারতা 


ছাড়ি! বাহিরে গিয়া মহিলা-সভার অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইবার দৃ্াসথ 
এইবারকার ভ্রমণে এই গ্রথম। 


জাতির আত্মহত্যা 


সভা শুরু করিরা দিয়া শ্রীশ্রীরাবা চলিয়া আসিলেন এবং পুজনীয| 
বর্চারিণীজী পূর্ণ ছ্ই-ঘণ্টাকাল ব্যাপি! ওজস্বিনী ভাষার পনারীজাতির 
উন্নতির আবশ্তকতা” সন্ধে বতুতা প্রদান করিলেন। সকলেই একবাক্যে 
বক্ততার ভূরসী প্রশংসা করিলেন । 

বক্জুতা-প্সঙ্গে ত্রশচারিণীজী বলিলেন, _নারীজাতির উন্নতির বাস্তু 
প্রয়োজনের সন্মুখে দাড়িয়ে সমগ্র বিখের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল এবং জাতির 
মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আবশ্তকমত পূর্বর্সংস্কারের পরিত্যাগের ভ্ও 
আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। নারী চিরকালই অবগুঠনে মন্তক টেকে 
গুহকোগণে লুকিয়ে থেকে নিজের সতীত্ব-মধ্যাদা রক্ষা কর্কে, এ বারণ 
এই যুগে অচল। তাকে বীরাঙ্গনা বেশে ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে হবে, 
তার অবপ্তষ্ঠন চিরতরে নদীজলে নিক্ষেপ কতে হবে। নিজের মান, 


ইংরাজ এই ঘুন্ধে জিতিবেন কিনা? 

 বলিলেন,_-নিশ্চয় জিতবেন। যদিও বাহ লক্ষণে তার 
শাই করা চলে না। কিন্তু এই যুদ্ধের পরে ভারতের উপরে 
স্থচনা  অবশ্ঠন্তাবী | আমরা যদি ভারতীয় জাতিকে 
বান্‌, ঈর্ধ্যা-বঞ্জিত, ধৈর্যশীল এবং পরিশ্রমী ক'রে গ'ড়ে 
ভগবদ্দত্ত সুযোগের প্রকৃষ্ট সন্ব্যবহার সম্ভব | 
[বা আরও বলিলেন,_-ভগবান্‌ প্রত্যেক জাতিকে তার 
জাতি তা! গ্রহণ করে না। তাই জাতি ছুঃখছুর্দশার 
সহ করে। প্রত্যেক ভারতবাসীর আজ এই বিষয়ে দুঢ- 
(উচিত যে, আমর! ভগবদত্ স্থযোগকে গ্রহণ করব, কর্তব্য 
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না। 
_অর্ধ্বাপেক্ষা! প্রিরজন 
'মাঘ পরাতে হোম্নাতে শ্রীযুক্ত নিখিল ভৌমিকের বাড়ীর অঙ্গ- 
'মবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল. |: তৎপরে শ্রীত্রীবাবা নিজে 
উপাসনার স্তোত্রাদির নিভু স্ুর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
সমবেত উপাসনার চেয়ে কোনও প্রিয়তর অনুষ্ঠান 
1. শুদ্ধ স্থরে, গগিগ্ধ মনে, ব্যাকুল প্রাণে যারা উপাসনার বসে, 
নাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন । 


৭৭ 


গ্রতিভার বলে রক্ষা কতে পারে, এমন শিক্ষা-এমন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার 
তাকে দিতে হবে । এতে কাপন্য করার মানে হচ্ছে জাতি-হিসাবে আত্ম- 


হত্যা করা। 
ভগবদ্দন্ত স্থযোগ 


রাত্রি নয়টার পরে করেকজন পদস্থ ব্যক্ত শরীত্ীবাবার প্রীচরণ-দর্শনে 
আসিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, ইয়োরোপের মহাসমর ত, এশিয়াতেও এসে 


৭৬ 


00150150 0% 1014721099716,10171/39/0 









































































































শান্তির বারতা 


নামই বিআামের আগার . হুয়ে মানুষ ভগবানকে ভুলেছে, আজ তারই অন্ত 
বেলা এগারটার সময়ে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল । তিনজন মহিলা! নীতিতে, সঞ্খদারে সম্প্রদায়ে এত কলহ, এত. বিসমবাদ | 
এবং পনেরজন পুরুষকে দীক্ষাদান করা হইল। আরও কতিপর দীক্ষার্থী রা কলহের মূল ঈশ্বরে অবিশ্বাস। এস বন্ধুগণ, আজ 
আসিঠাছিলেন, শ্রীন্রীবাবা তাহাদিগকে বংশগুরুর উপরেই নির্ভর রাখিতে কক নিঃশেষে ভালবেসে সকল. কলহ্-বিসন্বাদের মূল 
উপদেশ দিলেন। ॥ 
দীক্ষার্থীদের দীক্ষার পরে শ্রীন্রীবাবা উপদেশ দিলেন,_শ্মকাস্ রি. 
দেহমনে মঙ্গলময় অখগ্ু-নামকেই জান্বে তোমার একমাত্র বিশ্রামের: রান জিকা 
আগার। পরিশ্রম দেখে ভয় পেয়ো না, ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ো না। | 'বলিলেন/_ভগবানকে ভালবাসার ভাণ ক'রেও কতবার 
তোমার মেরুদও সবল হবে নামের অকুগ্ঠ সেবা ক'রে। স্বপ্ময় নিদ্রা প্রকারে মানুষের প্রতি অন্তার় করি, উৎপীড়ন করি, বিদ্বে 
মানুষকে কতটুকু বিশ্রাম দেয়, সেই নিদ্রায় স্বাযুমণ্ডলী কতটুকু স্গিগ্ধ হয়? কেরি ভগবানের নাম নিয়ে পূর্ব থেকে .এক দল যখন 
নামের সেবার মধ্য দিয়ে যে বিশ্রাম, যে নিদ্রা, সেই স্বপ্রহীন, সেই নিষ্রা যাই বিধর্থীকে ঠেঙ্গাতে, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম থেকে 
্যুণ্তির চেয়েও প্রগাঢ়তর, সেই নিদ্রা পূর্ণ-আত্মস্থতার কারণন্বরূপ। 'শন্ত্পানি হ'য়ে ঠিক ভগবানেরই নামের দৌহাই দিযে 
যখনি ক্লান্ত হবে, নামের সেবার ভিতর দিরে যোগনিদ্রাজাত বিশ্রাম নেবার আমাদের ঠেঙ্গাতে। ভগবানের পবিত্র নামকে 
চেষ্টা কর্কে। রর বে কম উপহাস করে নাই, কম অপমান করে নাই। তার 
কলহের মূল ৃ ছা যে, আমার ভগবান শুধু আমারই জন্য, 
,আর তুমি ভাব যে, তোমার ভগবান শুধু তোমারই জন্ট, 
নয়। ্ব্বদধি ূর্থ আমরা, তাই অসীম পরমেশ্বরকে নিজ 


শান্তির বারতা 


'অপরাহ্ছে তিন ঘটিকার সমরে -হোমন|. হাইস্কুলের মাঠে সভারন্ত 
হইল।. প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইল). ্রীন্রীবাবা পু' 
দুই-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা, করিলেন। 

্রীন্রীবাবা বলিলেন, মানুষে মানুষে দ্বন্দ, জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে 
দেশে সংঘর্ষ,_এর কারণ কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অভাবই নয় ? মানুষ 
যদ্ি'ভগবানকে ভালবাসত, তাহ'লে তার অন্তর থেকে সকল বিদ্বেষ, সকল 
হিংসা নিমেষ-মধ্যে পলায়ন কত্ত। . ক্ষুদ্র স্বার্থের মারা-মরীচিকায় প্রনু্ ও 

1৮11৯ 


আদেশ করি, স্রেচ্ছ নিধন কত, আর একদল তীকে. আদেশ 
টর. কোতল্‌ কত্তে, আর. এক দল তাকে আদেশ করি হিদেন্‌ 
॥ তিনি আমাদের খাশ তালুকের প্রজা, তিনি আমাদের দিন 
৮ আমরাই তীর এভু আর তিনি আমাদের ক্রীতদাস, তাই 


গন 
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শাস্তির বারতা 


আমরা যখন যে বিষয়টা যেমন বুঝি, তাকে তখন সেই বিষরটা তে 
ভাবে কারে দিতে হবে। এটা খোদার উপরে কার 
কিছুই নয় এবং এই কারণেই ধর্খের নাম ক'রে ক'রে জগঙ্জোড়। গত 
কলহ, এত বিচ্ছেদ, এত বিসম্বাদ । 


ভগবানকে অসীম বলিয়। জান 

ীশ্রীধাবা বলিলেন,--অসীম পরমেশ্বরকে অসীম দৃষ্টি নিয়ে দেখতে 
হবে। যে যেখানে যেভাবে তাকে স্মরণ করে, সেই যে তার পুজক! 
সেই যে তার ভক্ত, এই দৃষ্টিতে নিখিল ভূবনকে দেখতে হবে । তিনি: 
অসীম, তাই তার পুজার রীতিও অসীম। তিনি অসীম, তাই 
নাম, নিরুজ, বিচার, বিশ্লেষণ, উপলব্ধি, অন্ভভূতি, আকার এবং প্রকার 
সবই অসীম | তিনি অসীম, তাই তার চরণে প্রাণের প্রেমাঞ্জলি অর্পণর 
পদ্ধতি, কৌশল, সঙ্কেত এবং সন্ধান সবই অসীম । তিনি অপীম, ত 
তার ্রীতি-সম্পাদনের, তাকে লাভ করার, তার চরণে আত্মসমর্পণের প্থা 
এবং বৈচিত্রযও অপার, অসীম অনস্ত। ভগবানকে অসীম জেনে ভালবাস, 
তবেই তোমার ভালবাসা আর কারো ভালবাসার সঙ্গে কলহে প্রমত্ হবে 
না। নীচ প্রণয়ের প্রকৃতির সাথে ভগবত-প্রেমের প্ররুতির কোনও, 
তুলনা সম্ভব হ'তে পারে না। 






















অন্তরের শক্রকে জয় কর 
অতঃপর শ্রী ্রীবাবা বলিলেন,__অস্তরের শত্রুকে জয় করাই ক্রয়ের 
শ্রেষ্ঠ পথ। তোমার ভিতরে যেই মহাপাপ বাঁসা বেঁধে বাস কচ্ছে বলে 
বাইরে ষাকে দেখ তোমার অনন্থ্রূপ, তাকেই ভাব শক্ু, বাইরে বাকে 
দেখ তোমার থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্্, তাকেই মনে কর বধ্য, ভিতরের সেই: 


৮০ 


00150150 0% 1014721059716,10171/39/0 





শাস্তির বারতা 


্রক্কুত ভগবত-প্রেমের বলে উৎখাত কর। বাইরে আমর! 
গর ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্ত ভিতরের পরমশব্রকে দেখেও 


ঠার কলুষিত পদধ্বনি শুনেও শুনি না, অন্তস্তলের এক প্রান্ত 
এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার অবিরাম অভিযান বুঝেও বুঝি না। 


কৃতেও অন্ধ, কাণ থাকৃতেও বধির, নাসিকা থাকৃতেও 

হস্ত-পদ থাকৃতেও স্পর্শশক্তিহীন, নিজ্জীব, স্থাগু। অন্তরের 

[ক খুঁজে বের কর এবং ভগব-সাধনের মধ্য দিয়ে তার 
ও । 

ঠা রাধানগর 

শনিবার প্রাতেই পুজনীয়া, সাধনা দেবী নৌকাযোগে 


পুর রওনা হইলেন। সঙ্গে যাইবার লোকের সংখ্য। 
,কতক নৌকায় চড়িলেন, কতক পদত্রজে নৌকার 


বে ) 
রা রাধানগর রওন! হইলেন এবং ডাক্তার ্রীবু্ত সতীশ চক্র 


শুভাগমন করিলেন | এখানে তেরজন মহিলা এবং 
দীক্ষা হইল। 
/ হই 


 ামের প্রদীপ জালিয়ে রাখ 


 শ্রী্রীবাবা উপদেশ দিলেন;_মঙ্গলময় নামের অনির্ব্বাণ 


রে জ্রমধ্যে প্রজ্লিত রাখবে । একটা নিমেষের জন্যও 
কে নিভে যেতে দেবে না । জগতের যত সংশয়, যত সন্দেহ 
পবিত্র জ্যোতিতে ছিন্ন হ'য়ে যাবে। জীবনের এমন 


৮১ 
































































































শান্তির বারতা শান্তির বারতা 
কোনও রহস্ত নেই, নামের তীরবৎ তীক্ষ জ্যোতি যাকে ভেদ না ক ক: দৌলতপুর 


পারে। নামে লগ্ন হ'য়ে থাক, সকল অজ্ঞান তোমার দুর হবে, [কটায় শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সাহার 
রাগী প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিত্যসত্যময় অক্ষর শান্তিতে ভু |ীছিলেন। দীক্ষার্থী. ছেলেমেরের! প্রস্ততই ছিলেন। শ্রীত্রী- 
বিরাজমান হবে । ৃ যাই পুনরায় স্নান করিলেন এবং তিনটা মেয়ে এবং এগারটা 
দীক্ষা দীক্ষিত করিলেন । দীক্ষার্থীরা সকলেই কিশোর- 
আমি কিন্ত আসিব াবকেরা প্রাণের আবেগে ইহাদিগকে ধর্মাজীবনের 
্রীশ্্ীবাবা বলিলেন,_-তোমাদের ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে  করিরা দিয়াছেন । 
তাই আমি ছুটে রাধানগর এসেছি । কিন্তু আজ থেকে নাম-সাধনের ? আর অথগু-দীক্ষ। ও জগন্সজল 


ব্রত নিলে, তাতে কিন্ত দিনে রাত্রে আমি চার চার বার তোমাদের কাছ 
ছুটে আস্ব, প্রাণভরা এই ব্যাকুল কামনা নিয়ে যে, তোমরা ঠিকৃটি 
তোমাদের নাম-সাধনার যজ্ঞবেদীতে বিন হয়ে বসেছ। তোম 
. যদি সেই সময়ে আমাকে মধুময় 'অখগ্ডনাম প্রেমভরে শুনাও, হৃদয় আমা 
স্নেহে প্রেমে পুলকে স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গৃহী। 
এই পবিত্র ব্রতে নিষ্াযুক্ত না থাক, তবে মৌন, মুক, বেদনাহত হু 
(তোমাদের গৃহের ছন্ছা-তলে কাল-প্রতীক্ষার দাড়িয়ে থাকৃব। ভুলে 
ন। বাছারা, আমি কিন্ত আস্ব। 


রাধানগর বিশ মিনিট মাত্র অপেক্ষা করার কথা ছিল। কিন্ত গ্রা 
দুই ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল ।  তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর* অভিমুে 


্ পরীত্রীবাবা উপদেশ দ্িশেন। বলিলেন;__অখগ-নামকে 
দর্শের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন বচ্লে গণনা কর্ধে। জান্বে, 
দীক্ষা পেয়েছ, তখন জগতের মঙ্গল সাধনই তোমার 
 কর্তব্য। জীবনে যে যেই জীবিকাই ধর, জগতের মঙ্গল 
প্রধান লক্ষ্য। এক মাত্র নিজেকে নিয়ে ভেব না। 
সাধনের সাথে সাথে সাধনে অপটু আরও লক্ষ লক্ষ 
কুশল যে তোমারই সাধনের ফলে হচ্ছে, এই কথাটা 
জগতযদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবু তুমি জগৎকে 
কারো না।, 
পিতৃ-মাতৃ-প্রণাম 





রওনা হইলেন। 

£/৮ 8/11110::14148:447555 ম্লারও উপদেশ দিলেন) _নিদ্র! থেকে গাত্রোখান ক'রেই 
 *বিগত ৮ই পৌষ তারিখে ভীপরীবাবা ইলিযটগঞ্জের নিকটবর্তী যে দৌনত ঠায়াতা প্রভৃতি গুরুজনদের চরণ-বন্দনা কর্বে। তখন মনে 
গিাছিলে, এই দৌলতপুর তাহা হইতে ভিন এই দৌলতপুর হোম্না ঘানার অধীন এ হে পিতা, হে মাতা ৷ হে অপরাপর পুজনীরবর্গ, তোমরা 


ইলনগর, উজান, রামহৃমপুর, রমচপুর ওত রানের সমীগবরতী। “কথা শুন্তে পাও আর না পাও, তোমাদের মধ্যে যে নিত্য- 


৮২ পা ৮৩ 


60119015012 14111611661, 10171/539/92 


































































































শান্তির বারতা 
রি শান্তির বারতা 


ট চেষ্টার প্রয়োজন যতটা হবে, তার চাইতে অনেক বেশী 
[বে তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে সকল উল্লজ্বন থেকে টেনে 
মন্তর-বদল | ধর্ম মানুষকে প্রকৃতিস্থ করে, আত্মস্থ করে, ইন্দরিয়- 
'গলেবার জন্ত উচ্ছুঙ্লও করে না, আত্মহারাও করে না। 
ধন লাগিয়ে অবর্মী কেউ পরিবেশন কচ্ছে কিনা, তাঁর ত? 
হাত এইটা । 
আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন । সমগ্র জনতা 
শুনিতে লাগিলেন । 
রি পরে গ্রামের যুবকের! মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে প্রাণমন- 
র-৪” কীর্তন আরন্ত করিলেন । 


নারীর মহত্তম দেব 

ঠা মাঘ প্রাতে নরটার সমরেই পুজনীয়। সাধনা দেবী 
গ্রামবাসিনী মহিলাদের সমক্ষে দুই ঘণ্টাব্যাপী একটা ভাষণ 
চপলতার ব! [লেন । বলিলেন,_-এক মহাশক্তিশালী নবভারত জন্ম- 
অনুশ' বা 97718 জু আগ জানাচ্ছে ও ভূমিষ্ট হ'য়ে নে 

শ-তাড়নে শুদ্ধ হয়ে যাবে, এই হ'ল ধঙ্ধের লক্ষ য় ৮ টা 
৪ নু টণ। ইন্ি়ক্তি সী 1 
উন্ম্ত আকুলতায় ইন্ধন যোগান ধর্শের প্রক্লীতিও নয়, লক্ষণও নয় ৯ 8 884458857451৮ 
ইন্জির-্রবৃত্তিকেই যদি উত্তেজিত ক'রে তৌলে কোলে কীখে ক'রে মানুষ ক'রে তুলবে? নিশ্চয়ই নয়। 
ধর্ম নেই, আছে অধর্। ধর্মপথ ক নে রর ৮ র মহান, পৌরুষের তেজে দীপ্ত, পবিত্রতার দীপ্তিতে উজ্জল 

প্রত্যক্ষ ফল এই থে ০০০ 

তোমার সেই নবজাত ভারতের শৈশবের সেব| দেবেন। তারই জন্য 
স্থখের ডি রে হলো ১৬ এই কে পবিত্রতার আবহাওয়া স্থষ্টির একান্ত প্রয়োজন এবং 
হবে। ১:51 দিও স্থষ্টির দারিত্ব হচ্ছে নারীজাতির ৷ মান্ু ী নর রত 
ধর্মপথ আশ্রয় করার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, সংযম অবলম্বন করার ্ ১ ১ 895, এ 
তা, কে আশ্রর় করে । মনের সব চেয়ে পঙ্ধিল 
৮৫ 


জাগ্রত ঈশ্বরের স্বরূপ আছে, তীর কাছ থেকে আমি আবীর্কাদ 
করি যেন আমার জীবনের প্রত্যেকটী, পদবিক্ষেপ ঈশ্বরে রতিবিশিই 
ই 


অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময়ে দৌলতপুরের সভারম্ত-হইল। চুদি 
বহু গ্রাম হইতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। বক্ত তাও জা 
ব 1 বহু মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা শিল্কের মৈগরভৃত কষ 
তদিষয়েরই শ্ীপ্রীবাবা বিশেষ ভাবে আলোচন৷ করিলেন । " 

শ্ীত্রীবাবা বলিলেন,__ষে যেখানে যে মন্ত্রনিয়েছ, সে সেখানেই ৯২ 
নিয়ে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থেকে একবার দেখ, সত্যই দা 
আনন্দ আছে কিনা | ঝারংবাব মন্ত্র বদল ক'রে বৃথা শ্রান্ত হারে লা 


ধর্ম ও ইন্জরিয়-গরবৃত্তি 


ধঙ্ষোর নামে ব্যভিচার সম্পর্কেও শীপ্রীবাবা সুতীব্র ভাষায় বস্তা 
আলোচনা করিলেন। 


রীশ্রীবাবা বলিলেন, _ধর্বের সাধন ইন্জিয়-বৃত্তির চপলতার 


৮৪ 




















শান্তির বারতা৷ 


























শান্তির বারতা 





কল্পনা মান্গুষ নারীকে অবলম্বন ক'রেই ক'রে থাকে । আজ নারীকে &. 
এক আশ্চর্য পবিত্রতার তপস্তা কত্তে হবে যে, যেই নারীকে একদা সব 
দেবী ব'লে সম্বোধন কত্ত, আজ যেন তাঁকে সেই দেবী ব'লেই সন্ত ১১ 
তম ক কর্তব্যের সামগ্তীস্ত 
মানে | নারীর নিজের মহিমার স্গ্রকাশই হচ্ছে আজ তার পক্ষে দেখ ্ মা পা 
৮8788 'চারি ঘটিকায় রামকুষ্ঙপুরের জমিদার মহাশয়দের বাড়ীতে 
1৮4 ঘিবেশন হইল। জমিদারদের মধ্যে একজন স্থুনার একটা 


ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল সাড়ে সাত ঘটিকা সময়ই ্রীত্ীবাকা দৌলত রি 11171 
সমবেত উপসনায় ব্িরা গেলেন । কারণ, নির্ধারিত সময়ের মাত্র গাঁ দাংনাকে এহিক জীবনের কর্তব্য-নিচয় 
মিনিট পুর্বে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিয়াছেন। রামরুষ্ণপু ৃ টনি নেখা উচিত নয়। 0 ক্র 21316 1 
যুবকগণ প্রত্যেকে শ্বেতব্ণ উত্তরীয়ে শরীর আবুত করিয়! লাজবর্ষণ করিতে হা ভ্তিত করে দেখতে ঠা | ডিন 
করিতে অতীব সাব্বিক এক অভ্যর্থনা গ্রদান করিলেন । পালন ধর্ধাথে, দেশ, সমাজ এবং রি সেব ধর্ধার্থে । ] 
উপাসনা! চমৎকার জমাট হইল। সকল বিষয়ে স্ুশুখলার জন তিক কর্তব্য-নিচয্ের পিসি পার্থকা রা 
রামকৃফপুরের যুবক দিগকে 'প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিতে হয়। চে ২৮ ঠা রা রা ৃ 
তি নি ভু 
ইহকাল এবং পরকালের মধ্যে কি যোগ-্ত্র নেই? 
কালকে বাদ দিয়ে, না, ইহকালই পরকালের সঙ্গে সম্পর্ক- 
আমাদের অনন্ত জীবন এরহিক এবং পারত্রিক এই উভয়কে 


ও যেন নামটা না ভোল। নামকে তোমার নিত্যসাথী 
তামার পরম অবলম্বন কর । 


























হইতে রামরৃষ্ণপুর চলিয়া গিয়াছেন। রামকুষ্ণপুরে পৌছিয়াই রীনা? 


নামকে নিত্যসাথী কর € 
উপাসনান্তে চারি জন মহিলা এবং পনের জন পুরুষের দীক্ষা হইল 
দীক্ষান্তে শ্রীত্রীবাবা উপদেশ দিলেন, ্র্গা, বিষণ, মহেশ্বরাদি অথণ্ত 
মহামন্ত্রের সাধন ক'রেই ক্গত্ব, বিষুত্ব এবং শিবত্ব লাভ করেছিলে ক'রে রয়েছে, একটীকে বাদ দিয়ে অপরটী অর্থহীন । এই ্‌ 
অখণ্ড মহানাম সর্বনামের আপি, মধ্য এবং অন্ত । অখগ্নাম ইন্দ্র, বরণ ীনের এত্যেকটা অংশের কর্তব্াকে ভগবৎ-সাধনা ব'লে জ্ঞান 
যম, কুবের প্রস্ততি সকল দেবগণের এবং বশিষ্ট, বান্সিকী, ব্যাস ৪ রাপে তার উদ্যাপনই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত । ূ 
বিশ্বামিতর প্রভৃতি খষিগণের হ্বৎ পিগু-স্বরূপ ৷ এমন পরমপাবন মহাম 'আর কৃষি করা, ধ্যান করা আর দোকানদারী করা, ভগবৎ- | 
পেয়ে । একটী বিষয়ে ধ্যান রেখো যে, বৈষয়িক সহজ্র কর্মের মাঝখানে ৪য় আর দেশ-সেবক হওয়া অজ্ঞানীর. নিকটই একসঙ্গে 


| 
8 ৮৭ 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


য়োজন নেই । কিন্তু নারী-জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-বিধানের 
ীদেরই একান্তভাবে চেষ্টাশীলা, যত্রবতী এবং অগ্রবস্তিনী হওয়া 
নন পুরুষেরা নারীর উন্নতির জন্য: কম চেষ্টা করেন নি; কিন্ত 
গ্ীদর হ'য়ে এসে পুরুষের. সেই সেবাকে অকপট চিত্রে, গ্রহণ 
'ত' তার অগ্রগমন রূদ্ধ হ'য়ে আছে। নারীর উন্নতির 
নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নতি যে নির্ভর করে, এই কথাটা সম্পর্কে 
তায় নিয়ে আজ নারীদের আত্মগঠনে, : আন্মোৎকর্ষ-সাধনে, 
ধানে ব্রতী হওরা প্রয়োজন | 

| সাধনা দেবীর বন্তুতার মহিলা-দমাজ অত্যধিক আকষ্ট 
আগামী কল্যও তাহাকে রামকুষ্ণপুরে রাখিয়৷ দিবার জন্ত 
ত লাগিলেন । শ্রীত্রীবাব! তাহাতে সন্মত হইলেন না। স্থির 
প্রাতে ্রীত্রীবাবা যথা নির্দিষ্ট সময়ে পূরবদহাটি চলিয়া! যাইবেন 
'জনীর ব্রদচারিণীজী রামবুষ্ণপুরের মহিলাদের নিকটে আর একটা 
্ জন মাত্র দবিপ্রহ্র পর্যন্ত রহিয়! যাইবেন। 


অসম্তব।. সত্য যার আশ্রয়, সংযম যার সহায়, নিষ্ঠা বার অবলষন রর 
চেষ্টা যার বিশেষত্ব, সে তার জীবনে এই ছুই বিভিন্ন-ুখীন ভা 
সপ্পূণ সসমঞ্জস ক'রে নিতে পারে এবং তাই আমাদের ক'রে নিতে ৯ 


নারীর মঙ্গলে নরনারী উভয়ের মঙ্গল 

পুজনীয়! সাধনা দেবী দৌলতপুর হইতে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটকার সমান 
আসিয়া রামকৃ্পুরে পৌছিলেন। তিনি সভাস্থলে আসিয়া! পৌছিত্েই 
মহিলারা তুমুল উলুধ্বনি সুরু করিলেন । শ্রীন্রীবাবার বক্তৃতা শে 
হইতেই তিনি বক্তুত। আরম্ভ করিলেন। “নারীমস্ল” সম্পর্কে দেড় 
বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় সকলেই দুগ্ধ হইলেন । নারী-পুরুষ মিলি 
শ্রোতৃ সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজার হইয়াছিল । 
বরঙ্মচারিণীজী বলিলেন,_নারীর মঙ্গল নরনারী উভয়েরই মঙ্গল 
কেশনা, নারীকে বাদ দিয়ে মানুষের কোনও সমাজের কল্পন।৷ করা চন্রে 
না। এই কারণে স্্রী-পুরুষ-নিরধিবশেষে প্রত্যেকের নারী-জাতির মগ 
সাধনের সর্বপ্রকার প্রয়াসে একান্তভাবে যত্রণীল হওয়া প্রয়োজন। 
নারীর স্বাস্থ্য, চরিত্র, জীবিকাক্ন-ক্ষমতা, পরহিতে আত্মদানের সো 
প্রভৃতি সকল দিক্‌ দিয়ে তা'দিগকে দিনের পর দিন উন্নতিশীল করার জু 
যেই দেশে সর্বাধিক চেষ্টা, বল! চল্বে যে সেই দেশই সর্ববাপেক্ষ। সভা । 


সংসারে শান্তিলাভের পথ 


নত বিহারী লাল চক্রবতীর গৃহেই ্রীরীবাবা ্থগণে অবস্থান করিতে- 
| পরদিনের (৫ই মাঘের ) মহিলা-সভা। এই বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত 
নারীর মঙ্গলে নারীর করণীর 'সেই সভাতে ত্রহ্মচারিণী সাধন! দেবী পুর্ণ ছুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা 

্রশ্নচারিণীজী আরও বলিলেন,_কিস্তু পুরুষেরা নারীর উন্নতির জর 
কি কর্লেন আর না কল্পে'ন, সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একেব 
পরমুখাপেক্গিণী হ'য়ে দিন-কর্তনও নারীর কর্তব্য নয় । পুরুষের! যদি কিছু 
না করেন, অভিযোগের প্রয়োজন নেই। পুরুষেরা ফি কিছু করেন৷ 


৮৮ 


12 

রিণীজী বলিলেন,__সংসারের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির মধ্যে বিবেক 
সংযুক্ত কর। - অন্তরকে বৈরাগখুক্ত কর। অনাসক্ত 
মীরের যাবতীয় সুখদুঃখের গহন বনের ভিতর দিয়ে বিচরণ কর। 
৮৯ 
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০০০৮ শান্তির বারতা 


চা ৬৮৭৫০ ভগবং-সেবার অঙ্গ রূপে গ্রহ নাম পরম প্রেমের আকর এবং আপ্রেমীর চিন্তে প্রেমদাতা 

 পবিত্রতায় সংসারকে পুর্ণ কর। সংসার চিত্ত নিয়ে অবিরাম অবিশ্রাম নামের সেবা কর, অপরূপ 

টি ৮ ইট লিছুলেপখ। নুপম অন্থভূতি সমগ্র অস্তর জুড়ে জাগ্রত হবে, জীবন সার্থক 

ুরববহাটি | । 

পরদিন, ৫ই মাঘ, সোমবার প্রাতে শ্রীত্রীবাবা রামকুষ্ণপুর হই চারি ঘটিকায় প্রীঘুক্তা হ্গচারিণী সাংনা দেবী নৌকাযোগে 
পুর্বহাটি রওনা হইলেন । পুর্বহাটি-গ্রামবাসীরা ব্যাকুল বিহ্বলতা৷ ল৷ রর ্ ত পর্বটি পৌছিলেন। 
দলে দলে আসিয় রামক্রধ্ঙপুর গ্রামের উপান্তে উপনীত হইয়াছিল | দ্র 


মধুর হরি- কীর্ভনের মধ্য দিয়া গ্রেমযাত্ 
মা রাটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত প্রীবাবা মৌনী রহিলন। 


প্রেমই জীবনের পরম প্রার্থনীর পরে 'একটী মজার ব্যাপার হইল। প্রায় দ্বিশতাধিক ভক্ত 
বেল! নয় ঘটিকায় ্রী্ীবাবা পূর্বহাটি পৌছিলেন। বেলা দশ ঘটিকায় কৈ ঘিরিয়। মধুর “হরি-৪৮ কীর্তন সহকারে বারংবার শ্রীশ্রী- 
দক্ষার্থীদের দীক্ষা ইইল। সাত জন মহিলা এবং ষোল জন পুর গ্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । শ্রীন্রীবাবা বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহিরে 
দিদা খতহত। , ভক্তের আরও শক্ত-করিয়া; দ্িরিয়া৷ ধরেন। ব্যাপারট। 
ীকষাপ্তিক উপদেশ-রপে রশীাবা বলিলেন, প্রেমই জীবনের খেলার মত চলিতে লাগিল!  প্রেমোন্মত্ত ভক্তদের 
১ ৭ পরম ৬ প্রেমলাভ যে করে নাল্লাস যেন সকলের অন্তরের মাধুর্যরসকে নিঙাড়িয়া 
এই সুদুললভ মানব-জন্ম টা পা শ ত ধুলিকণায় বর্ষণ করিতে লাগিল । কেহ ভাবগদ্গদ, কেহ 
ৃ নছ। .ভগবৎপ্রেম-রসের রসিক হা'়ে এই বিত-বঙ্ষ, কেহ উর্দাবাহু হইয়া সুচ্ছন্দ নর্ভনে রত, কেহ 
রিনার রণে রোমাঞ্চিত-তন্ত, কেহ ইহজগত বিস্ৃত হইয়া একেবারে 
্, আর চতুদ্দিকে কেবল হিল্লোলে হিল্লোলে স্থর-লয়-সমফিত 
উিত হইতেছে,_-“হরি-, হরি- হরি, হরি-ও ৮ 


নাম ও প্রেম ৃ 

রীশ্রীবাবা বলিলেন,__নাম হচ্ছে প্রেমের আকর | অবিরাম তীর 
নকলা থেকেই প্রেম উপজাত হবে |  অমৃতময় অখণ্ড নামকে: ন ধারন 
্া 8০৮ রা ০2টি পবিত্র এবং অখিল মাঘ পরাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা “হরি-” কীর্ভন সহকারে 
নখের প্রাপ-ন্বরূপ এবং সকলের হাটি গ্রাম পরিভ্রমণ করিলেন | দীন-ধনী প্রত্যেকের গৃহের 
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শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


খঙ্গনে হরিনামের প্রবল তরঙ্গ উথিত হইতে লাগিল ॥ 
্রীশ্রীবাবা দরিদ্রের গৃহগুলির অঙ্গনে প্রবেশ 
বন্তরপরিহিত অর্োদরক্রিষ্ট চিররুণ্ন দরিদ্রের 
হইতে বাহির হইয়া প্রেমের ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া লঠিত 
লাগিল । কি যে করুণ, কিযে মন্ম্পশী, কি যে পবিত্র সেই 
যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। শ্রীতরীবাধা বারংবার বলিতে লাগিলেন: 
দরিদ্রেরাই ধন্ত, কেন না, ভগবান তাদের রঃ 
তারা দরিদ্র নয়, তারা প্রেমধনে ধনী । 


বুলি খা জি এমন যে, নারী ভুলে যেতে বাধ) হয়েছে যে, তার জীবন 
করিতে লাগিলেন জু ্ার্ঘক কিসে । সংসারের ক্ষুদ্র সুখ, নীচ চরিতার্থতা, হীন 
নিজ নিজ কুটারের ্ ্ট বাসনা তার মনকে নাগপাশে বদ্ধ ক'রে রেখেছে । 
ক হজ আবিলতা তার মনকে, রুচিকে, প্রবৃত্তিকে পদ্ধিল কা'রে 
সেই নাগপাশ থেকে, সেই পদ্ধিলতার দু্ন্ধ থেকে তার মুক্তির 
চ্ছে পরমপ্রেমমর় শ্রীভগবানের পরম পবিত্র নামের আশ্রয় 
' নামের অকপট সেবাই জীবনের প্রত্যেকটা কর্তৃব্যের ক্রটাহীন 


প্রাণে প্রেম দিয়েছেন) সত রীযাের সি দেবে। 


বেলা বারো ঘটিকায় পল্ী-পরিক্রমা শেষ করিস ্রী্ীবাব কী ছ _ অমবেত উপাসনার মহিমা 
বিশ্রামস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতচন্্ নর রী মাঘ প্রাতে-আট ঘটিকায় পুর্বহাটিতে সর্ধজনীন সমবেত উপা- 
তাহার অবস্থিতির বাবস্থা হইয়াছে। 4 ুষ্ঠান হইল | এই তারিখে সকল স্থানের অখগ্ডেরাই নিজ নিজ 
কু একই সুনির্দিষ্ট সময়ে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে 
অপর তিন ঘটিকায় মহিলাদের একটা [ছেন। উপাসনা চমতকার জমিল। মনে হইতে লাগিল 
সাত শতের উপর হইবে। কষ ১১৪ সভা হইল। জনতা হরর ্লাবিক ব্যক্তি মিলি! একটা ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। 
উদ্বোধন করির! দিলে পরে পূজনীয়া গা ্ রগ কা  55185-৯65 
ই ঠা কি পরিচয় পাওয়া গেল। 
9 রে জীবনের করত” সম্পর্কে একটা চত্ক্ক নিত প্রা বাবা বলিলেন,_-সমবেত উপসনাকে একটা বলবর্ধক “টনিক” 
বর্উী- ব। সকলের সম্মিলিত শক্তি, ভ।র, প্রেম ও মনোলয় পৃথক্‌- 
ধা ্রঘটারিণীজী বলিলেন,__জীবনকে প্রেমময় করাই একটা একটা ক'রে প্রত্যেকটা উপাসকের ভিতরে আবিষ্ট হচ্ছে। 
জীবনকে সত্যময় ও সার্থক করার পথ। যেই প্রেমের লয় নাই, ক্ষ ক্ুরশক্তি ব্যক্তিদের মহাশক্তি লাভের এইটা নিতু পন্থা । 
নাই, যেই প্রেমের বিকার নাই) যেই প্রেম নিত্য এবং শাখত, সেই ডি । নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও 
অট কতব ভগবং-প্রেম লাভই-_মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত। এই প্রেমলাভে [াসনান্তে পনরটী মহিলা এবং পয়তাল্লিশ জন পুরুষ অখণ্ড-দীক্ষায় 
পুরুষ-জীবনও সার্থক, নারী-জীবনও সার্থক | কিন্ত গৃই-সংসারের পরি! দা 
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শাস্তির বারতী 

দীক্ষা-কালে ্রীত্রীবাবা উপদেশ দিলেন,__পরমপবিত্র অথ 
থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই নামেই বিশ্বের স্থিতি, এই নামেই বিশ্বের ল 1 
নামকেই স্ষ্ি, স্থিতি, লয়ের মূল ব'লে জান্বে। নামই হচ্ছেন সর্ব-কার। . 


কারণ, নামকে জানবে পুর্ণানন্দের নিবাস | : নামই ব্রিভূবনে তোমা: 
অদ্বিতীয় আশ্রয়। নামে নিষ্ঠাযুক্ত হও ঃ ৃ 


নাম ভেদবুদ্ধির বিদুরক 

রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-নামের অকপট সেবা ক'রে দেখ, নামই 
তোমাদের সকল ভেদবুদ্ধি দুর ক'রে দেবে, সকল ছোটবড়'র বিচার, সব 
কান নষ্ট করে দেবে। নামেতে.একান্ত ভাবে আশ্রয় লও. নাম 
টি সকল হ দর্বদ্ধি ও ছুশরবৃততির বিনাশ করে নাম জীবে জীবে 
এবং জীবে শিবে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবে, সাম্যবোধ এলে দন্ধও 
থাকে না, প্রবৃত্তির প্রভৃত্বও থাকে না। 


প্রকৃত যৌবন রিপুর দাস 
অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় এক বিশাল শোভাষাত্র। সহকারে প্রীত্রীবাবাকে' 
বোওডদুল-গৃহের প্রাণে সেওয়া হইল। সভারস্ত হইল ॥ নবদীকিত 
ভ্রাতা শরীদুক্ত নিশিকাস্ত দেবনাথ সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটা নাজিল 
পাঠ করিলেন। : তপরে আর ছই এক জনের সংক্ষিপ্ত বক্ততা হইবার 
পরে ্রীববা বাসস্তী-পঞ্চমীর ব্যখ্যা রা ব্তুতার্ত করিলেন 
রপ্ীবাবা রলিলেন,২-নব-বসস্তের সমাগমে দিকে দিকে: জড়গ্রকুতির 
টা৬০৭ ক ১৩৯০ “আভা তোমার নয়ন বুক প্রসব করা, এই মাত্রই তোমার কর্তব্য নয়। তোমার কর্তব্য 
নী? টা চোরললী্ত প্রভুর অব ৪ ব]াপক, এর চেয়েও বিশাল. তোমার প্রত্যেকটা কার্য 


নবযৌবনের দই 
বিকাশ কিসে হতে পারে, কেমন ক'রে -হ'তে পারে? ন জীবনে বল সঞ্চার করুক, নবপৌরুষে প্রত্যেকটী, নরনারীকে উদ্্ধ 
চা 


শান্তির বারতা 


রও যৌবনের নবহিল্লোল প্রবাহিত হোক্‌, এ কি তুমি চাও 

[নে কি রেখেছ, প্রকৃত যৌবন রিপুর দাসত্ব স্বীকার করে না? 

রখেছ, যৌবনের প্রকৃত বন্দ রিপুজয় ? 

| দেড়ঘণ্টা কাল হইল । 

নিল 

পুর্বেই_পুজনীয়া ব্রদচারিণী সাধন। দেবী দিঘল্দী গরমের 

ধ্যে ধর্শোর বাণী বিতরণের জন্য গিয়াছিলেন | তিনি দিঘল্দী 
ফিরিয়া আসিয়া শ্ীন্রীবাবার বক্তৃতার শেষাংশ মাত্র শ্রবণ 
ন। দিঘল্দী গ্রামে দীর্ঘ বক্তুত| দির! ক্রান্ত থাক।য় 
র তিনি কিছুই বলিলেন না । 

অন্তরের চেতনাকে জাগীও 

নীয়া ব্রন্মচারিণীজী দিঘল্দী গ্রামে গিয়া দেখিরাছিলেন যে, আগ্রহ- 
প্রাণে মহিলারা তাহার আগমনের প্রতীক্ষা, করিতেছেন । তিনি, 
তর মাহলারা কতকগুলি মাঙ্গলিক কাধ্য করিলেন এবং তৎপরে 
| জনতার এত ভিড় হইয়াছিল যে, তক্তপোষের উপরে 
ছিলেন, তাহার! তক্তপোঁষ সহ ভাঙ্গিয়৷ পড়িলেন। সুখের 
আহত ইন নাই। 

তা-প্রসঙ্গে হ্ঈচারিতীজী বলিযাছিলেন,__নারী, তোমার অন্তরের 
[রে জাগাও। গতানুগতিক ভাবে রান্নকরা, খাওয়া, শোওয়া 
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শান্তির বারতা 


করুক, তোমার জ্রভঙ্গী সহ সহজ নরনারীর জীবনের গতি পরিবার 
ক'রে দিয়ে তাদের জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সাধনার প্রভাবে জাতির ্ 
জগতের নূতন ইতিহাস রচনা করুক মহৎ উদ্দেস্ত সাধনের ভ. ৃ 


তোমর৷ এসেছ, সামাগ্ত নগণ্য নিকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্য নয়। 


রূপস্দী 
৮ই মাধ প্রাতে পূর্বহাটি পরিত্যাগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। 
দিন গ্রামটা যেন একটা অমরাবতী-পুরীর ন্যায় আনন্দ-মুখরিত 


আজ মুখে মুখে বিষাদের ছায়৷ পড়িল, বুকে বুকে বেদনার ভার অনুভুত 
হইতে লাগিল, চখে চখে অশ্রু ঝরিতে থাকিল। পুর্বহাটির নরনারীর 
বিদায়কালীন সেই আকুল ক্রন্দন আজও মনে পড়িতেছে। জগতে পুর্ণ ছুই ঘণ্টাকাল বলিলেন । 


তাহারাই ধন, বাহারা ভালবাসিতে জানেন এবং কীদিতে জানেন। 


গ্রামের, গৃহে গৃহে সান্তনা ও প্রবোধের বাণী শুনাইবার জন্ত পুজনীয়া 


সাধন! দেবী এই বেলা পুর্বহাটি রহিয়া গেলেন । 


অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় রূপসদীর সভা আরম্ত হইল। সর্বপ্রকার 
বিদ্বেষ বঙ্জন পূর্বক জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, বর্থে ধর্মে প্রেম এবং দেখে 
দেশে অবৈর ভাবের বাণী শ্রীপ্রীবাবা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিন্দু 


মুসলমান বে শুনিল, সেই মুগ্ধ হইল । 
ত্যাগীরাই প্রকৃত সম্মান্দের পাত্র 


বন্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_দেখ, জগতে সকলেই মনে, 
করে যে, এশবধ্যবান্ই প্রকৃত সম্মানের পাত্র । কিন্ত একথা সত্য 
নয়। যে সাধক, জগতে সেই সম্মানের পাত্র। ষে ত্যাগী, জগতে সেই 
সম্মানের পাত্র। দিল্লীতে গেলাম বাদ্‌শাহ হুমায়ূনের কবর দেখতে, বিশাল 


৯৬. 


00115019019 1001119119971€, 011/38/0 


শান্তির বারতা 


চামচিকার বাসা হয়ে আছে । লোকজন বল্তে গেলে 
'যেশ্মশানই হয়ে আছে । - অনায়াসে ছেলের দল জুতো! পারে 
পর দিয়ে চলে যাচ্ছে । দেখে বড় কষ্ট হা'ল। এই কি 
সম্রাটের শেষ পরিণতি? কিছু দূরেই গেলাম এক 
দেখতে | নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি | দলে দলে 
ীরে কাতারে চলেছে । কত ফুলের দৌকান, কত মালার 
কটা , দীপ, কুস্কুম নিয়ে দলে দলে লোক ভক্তিনত-কন্ধরে 
ছিলি! দর্শনে ঘাচ্ছে। তখন মনে হল, হুমায়ূনের চেয়ে বড় 
ফকীর নিজামুদ্দিন। ত্যাগই শক্তি, ত্যাগই মহত্ব। 


'জ আমাদের বুঝতে হবে। 


না 

















া জাগো এবং জাগাও 

টিকার সময়ে পূর্বহাটি হইতে পুজনীয়। ব্র্নচারিণী সাধনা 
্প স্দী পৌছিলেন। জ্ীন্রীবাবার বক্তুতা শেষ হইতে না৷ 
নি বৃন্ত তা শুর করিলেন । 

্রঙ্মচারিণীজী বলিলেন,_-গ্রত্যেকটী রমণী আজ 
রা জাগে। এবং অপর সকলের ঘুম ভাঙ্গাও। তোমাদের 
বব পৃত্র, তোমাদের কন্ঠা, তোমাদের বধূ, তোমাদের জামাত, 
পুত্র সবাই তোমাদেরই মত অঘোর নিদ্রায় আজ নিমগ্ন । 
ক'রে তাদের ঘুমের নেশা দুর কর। দেশ এবং জাতির 
ত্তোমাদের কর্তব্য 

ভীধুক্তা সাধনা দেবী সোয়া ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিলেন । 
তাতেও জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা, অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন। 


॥ 


ন্ণ 























শান্তির বারতা শান্তির বারতা 
উপাসনা ও দলাদলি বালকের ব্যাকুলতা 
নই মাধ প্রাতে স্বর্গীয় মহিম চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে সমবেত উপাসনার একটা চিত্তচমৎকাঁরক ব্যাপার ঘটিল। এগার বংসর 
অনুষ্ঠান: হইল |. ভ্রাতা চিন্তরঞ্জন রায় ইহার পূর্ণ সাফল্যের জন্য যথেষ্ট শর বালক দীক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইরাছিল। বংশের 
স্বীকার করিরাছেন। গ্রামে জাতিতে জাতিতে দলাদলি ছিল, ব্বকদের ্লীর নিকট দীক্ষা নিলে বংশ-গুরু মহাশয়ের প্রবল কোপ 
চেষ্টাতেই -তাহা প্রশমিত হইল । মহানন্দের মধ্যে উপাসনা-অনষ্া না বিধায় জোষ্ ভ্রাত। নিজে দীক্ষ। নিলেন কিন্ত কনিষ্ঠকে 


শেষ হইল। বালক আম গাছে উঠিরা গলার দড়ি বীধিল। ঝুলিতে 

শীশ্রীবাবা বলিলেন,__পৃথিবীর যত দলাদলি, সব যেন তোমাদের মন সময়ে একজনে দেখিরা ফেলিলেন। ধরির| বালককে 
সমবেত উপাসনার এসে সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ হয়। সমগ্র জগৎ বে [না হইল এবং আশ্বাস দিয়! শান্ত করা হইল যে, আগামী কল্য 
মারামারি কাটাকাটি দূর ক'রে দেবে বলেই সমবেত উপাসনার আবির্ভাব ্রীমে সে দীক্ষা পাইবে.। - প্রর:দিনই তাহাকে দীক্ষা দেওয় 
ঘটেছে । উপাসনাকে তোমরা মৈত্রী, প্রীতি, এঁক্য, প্রেম ও মিলনাহর | 
বদ্ধনের উপায়রূপেই গ্রহণ ক'রো। যে দলের হোক্‌, যে মতের হোক, 
উপাসনায় যোগ দিলে তাকে তৌমরা বিনয়নম আগ্রহ সহকারে আদর; 
ক'রে এনে বসিও, আপন ব'লে তাকে গ্রহণ ক'রো৷। 



























ছফুল্লাকাম্দি 

ক পুজনীয়। ব্র্গচারিণী সাধনা দেবী ছদুল্লাকান্দি চলিয়া গেলেন 

ভার্থন| করিবার জন্য গ্রামের বাহিরে আসিয়া শোভাযাত্রা 

এািনিবিবিি রদ র পরচিশ্রিশটা কুমারী মেরে ফুলমাল্য হস্তে দাড়াইয়াছিলেন 

অতপর যু হালাল রানের বাড়ীতে দীক্ষরথীদের দীক্ষা হই লারা ভাহাদেরই সমাজের মঙ্গল-কর্শে উৎসর্গীকুতপ্রাণ। 

অধীর দা পাও্যীয়া, বালি দেন সম্মানার্থে এইবূপই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ব্রিপুর 
দীক্ষিতদিগকে ্রীত্রীবাবা উপদেশ করিলেন,_-অস্তরের সকল! পল্লীতে এবারকার ভ্রমণ উপলক্ষে মহিলা-জাগরণ একটা 

অহ্মিকা। বঞ্জন ক'রে প্রেমাকুল চিন্তে মঙ্গলময় নামের সাধন কর্বে। লক্ষ্য করিবার ব্যাপার | 

সাধন-ব্যাপারে নিজেকে রাখবে একেবারে অপ্রধান, মঙগলময় নামই হবেন উপাসনার আকর্ষণ 

টিনা রটনা টক্সিন নং সনিিগন ০. ্প্রাতে শ্রীন্রীবাব। রূপসদী ত্যাগ করিলেন এবং বেলা 909 

এত ছোট কর্কের যেন স্পষ্ট অনুভব কর যে, তুমি আছ. একমাত্র নামের মি বতাকিপে নানা রাবী 

সেবক রূপে |. নামকে সেবা করাই. তোমার তুমিত্বের সার্থকত| | টিন ামবাসীদের অবর্ণনীর উৎসাহের মধ্যে-পঙ্গ 

৯৮ 
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শান্তির বারতা 














শান্তির বারতা 


আসিবে সেদিন আজিবে 
চারী নিতানুন্দর (নিতাই দা) শ্রীন্রীবাবার রচিত একটা 
কুলের মন মুগ্ধ করিলেন | যথা,__ 
আসিবে সেদিন আসিবে, 
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভার 
তত মলিনত| ন|শিবে ॥ 


সঙ্গেই সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইল.। : সকল আরোজন এমন সর্জা- 
সন্দররূপে সুসম্পূর্ণ ছিল যে, কোনও কিছুর জন্য আর দেরী কিট 
হইল না। ও 
৮. শ্রীত্রীবাবা বলিলেন,_সমবেত উপাসনার আয়োজন করার মানে! 
হচ্ছে আমাকে আমন্ত্রণ করা। যেখানে দেখব, উপাসনার বাধ 
হয়েছে, আমি সেখানেই গিয়ে চুগ্টা কারে ব'সে পড়ব। 
আমাকে ডাকো আর না ডাকো, উপাসনার আকর্ষণ আমি কখনে 
অতিক্রম কত পার্ব না। ও 


মহামগ্রের ধ্যান 

উপাসনান্তে পাঁচ জন মহিলা এবং চৌদ্দ জন পুরুষ অখগ্ডদীক্ষা 
দীক্ষিত হইলেন । 
দীক্ষান্তে শীত্রীবাবা উপদেশ দিলেন,__দিন নাই, রাত নাই, কেবল 
একটা জিনিষের ধ্যান কর্বে। সেইটা হচ্ছে মহামন্ত্র ওফ্কার। এই ধান 
্র্মা করেছেন, বিষণ করেছেন, ইন্দ্র করেছেন, রুদ্র করেছেন, তবে তীর 
থা, বিষ ইন্দ্র বা রুদ্র হয়েছেন । অন্য কোনও প্রিয় বন্ত যদি ধান: 
করার জন্ত প্রাণে একান্ত ব্যাকুলতা বোধ কর, তাহ'লে প্রাণের উপরে 
উৎপীড়ন করার প্রয়োজন নেই। তাঁকেও ধ্যান কতে পার, কিন্ু 
বিদবাদুজ্জল শুত্রবর্ণ অখগ্ডমহা মন্ত্রের দ্বারা মনে মনে পরিষ্টেত ক'রে ত 
কর্কে। ক্রমে তা মহামন্ত্েই নিমজ্জিত হয়ে যাবে। 
অপরাহ্ন ছুই ঘটিকার সময়ে শ্রীন্রীবাবার সভাপতিত্বে মহিলা-সভার দিবে এ ধরণী ভরিয়া 
কার্য সুরু হইল। দুইটা বালিকা প্রাপন্পর্শা সঙ্গীতের দ্বারা সভার প্রারন্ত চিত বলের মাঝে 
করিলেন | ূ ২. নুতন পৃথিবী গড়িয়া । 


১০০; 


কত মহীয়সী মহিলার দল 
ঘ-জাতিরে বিতরিবে বল, 
প্রম-অমির়ে সবারে 
] ভাসাবে, নিজেরা 'ভাসিবে ॥ 
|]. 
রী লালসা, কলুষ, নীচতা, হীনতা, 
সকলি করিবে দুরিত, 
' উন্নতশির মানব-জাতিতে 
জগত করিবে পুরিত, 
নব-স্থজনের হরযে সবারে 
হাসাবে, নিজেরা হাসিবে ॥ 


রব কর্মে জ্ঞান-গরিমায় 


১০১ 





























শান্তির বারতা শাস্তির বারত। 











যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন, [রোজন, তা তোমরা ভেবে দেখ । শুধু গয়ন! প'রে আর আল্তা 
সা ২$% তার জীবন গঠন হবে না, শুধু চখে কাজল দিয়ে আর চুলের খোঁপা 
চরণের ভারে দিন ॥ .0৮518:15773 9 

খর প্রতি নির্লোভ, ছুঃখের প্রতি উদাসীন, বিপদের 







, সত্যের প্রতি আগ্রহপরারণ যাতে হওয়া বায়, তাতেই হয় 
জীবন-গঠন একটা কথার কথাই মাত্র নয়। 
চারি ঘটিক৷ হইতে রাজি নর ঘটিকা পর্যন্ত পরীত্রীবাবা। মৌনী 





জীর্ণ করিয়া মৃত্যু-গরল 








অমৃতের হবে জননী, 
বিশ্ব জুড়িয়া সন্তানদের 
পীযুষে পুরিবে ধমনী, পৃথিবী কিসে সুন্দর হইবে 
চির-অনামর করিয়া জীবন ই মাঘ রবিবার প্রাতে “হরি-৪” কীর্তন সহকারে পরীপ্রীধাবা 






গ্রামের গ্রত্যেক বাড়ীতে পদধুলি প্রদান করিলেন । উৎসাহের 
॥ সমগ্র গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল । বাজারের উপর দিয়া যখন 
নর দল আসিতে লাগিল, তখন বাজারের মুসলমান দৌকানদারেরাও 
ভন বাতাসা আনিয়া সাধিয়া সাধিয়! কীর্ভন-দলের হাতে দিতে 






আনন্দময় করিবে মরণ, 
পতন-বিহীন মোহ-বিনাশুন 
স্নেহ দিয়া ভাল বাসিবে॥ 


নারীর জীবন-গঠন 


তৎপরে পুজনীয় বরঙ্মচারিত্ী সাধন! দেবী নারীকল্যাণমূলক উ 
সমূহ বিতরণ করিয়া দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটা বন্তুতা দিলেন। 







হাসির। বলিলেন,_-তোমার আল্লা আর আমার ইশ্বর 
এঁরা দুই জন নন। আমার ধর্দরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা 
(তোমার আল্লারই সমীপবর্তী করে । আহা পৃথিবী, তুমি কত 
'ষদি মানুষে মানুষে বিদ্বেষ না থাকে, ধর্থে ধর্মে কলহ না থাকে ! 

পা তিনঘটিকাঁর সময়ে ধর্মসভার অনুষ্ঠান হইল। প্রথমে অন্ত 
ীর বক্তা বক্তৃতা দিবার পরে সর্বপ্রকার নীচতার মূলোচ্ছেদকল্পে 
না এক অপুর্ব ভাষণ প্রদান করিলেন। এই অঞ্চলে শতকরা 
শ্রোতাই মুসলমান | রূপসদীর বক্তুতীয় মুসলমান-সমাজে 


৯১০৩ 





বজ্তুতা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,_-দেশ এবং সমাজের সম! 
ভবিষ্যৎ নারীর হাতের মুঠার ভিতরে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। এদেশ নারকীদের 
দেশ হবে, না দেবতার দেশ হবে, এ সমাজ পিশাচের সমাজ হবে, না! 
খাষির সমাজ হবে, তা সম্পূর্ণ-নির্ভর করে নারীর চরিত্রের উপর ৷ নারীর 
দেশকে অতলে ভুবাতে পারে, আবার অভ্রভেদী মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত কনে 
পারে । যে নারীর এত শক্তি, তার নিজের জীবন গঠনের জন্ট কত গুরুতর, 
১০২ 
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শান্তির বারত। শান্তির বারতা! 


এ | তত ৃ 

একট আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে যে, আজ মুললমান _ হবে না। ত্রাতিগণ, বন্ধগণ, ধর্াধর্শ চেনার এই সহজ উপায় 

সংখ্যাই অত ই নং দর পরত 

নি ঠা সকলেই বুতার মুগ্ধ হইলেন। কেহ কেহ ও টের কাহে াছে। 

টং ত্য করিলেন যে, বিগত রাইপুরার (টাকা ) সাম্প্রদায়িক বিশ .:.. ধর্মানুরাগ প্রদর্শনের সাহস 

পূর্বে যদি এ অঞ্চলে এইরূপ প্রচার-কার্্য চালান সম্ভব হইত, ও 
নি. ইরত সাম্প্রদায়িকতার বিষ বিস্পণকারী ষড়যন্ত্র ব্যক্তিদের অপচেট 

এতটা ব্যাপকতা অজ্জন করিতে পারিত না । ্ঃ 


প্রকৃত ধাক্গিক হও 


বিভিন্ন ধর্টোর উদার এঁক্যের সম্পর্কে বু াস্ত দর্শনের পরে রীবাব। 
চাপতে প্রক্কত ধান্মিক হও। নিজ নিজ অন্তরকে ভিন্ঞাম! 
রি বোঝ যে, তুমি ধাম্মিক হ'তে পেরেছ কিনা সত্য সত্য ধান্সিক: 
হইলে অপরের প্রতি বিদ্বে-ভাঁব আপনি প্রশমিত হ'য়ে যাবে, চিত্ত এক: 
অপুর্র্ব আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হবে । তখন আর জগতে কেউ পর থাকৃবে না। 


ধর্ম্মাধর্মা চিনিবার উপায় 
ী্রীবাবা বলিলেন,_ধর্ধের কত জনে কত রকমের ব্যাখা! দে, আর 
পণ্ডিত লোকদের মুখে সেই সকল ব্যাখ্যা শুনে ূর্ঘঅন্ত লোকেরা অস্থের 
মত 2 চলে আর ভাবে, -ধন্ম-পালন কচ্ছি।*. কিন্তু ম নয বর 
অশিক্ষিত হোক, যতই অজ্ঞান হোক্‌, ভগবান্‌ তারও বুকের মাঝে একটা 
অগ্ুভুতির শক্তি দিয়ে দিয়েছেন। সেই শক্তি-বলে, সে পাপ কারে 
অন্তপ্ত হয়, পুণ্য ক'রে আত্মগ্রসাদ উপলব্ধি করে| যে কাজে অবিশিশ্ন 
সায় ওসাদ নেই, সে কাজ ধর্মকাজ নয়। হুজুগের বশে যে কাজ ক'রে ভ্ী, পুত্র কিন্ব কন্ঠা। ভগবানের অপক্ষপাত দৃষ্টিতে পৃথিবীর 
নীরবে নিহৃতে চিত্তে আত্মগানি আসে, সে কাজ ধর্মকাজ নয়। পণ্ডিতের [মানব সকল মানবের ভ্রাতা, কিন্া ভ্মীবৎ অথবা পুত্র ও কন্তাবং 
বল্লেও সে কাজ ধর্মকাজ হবে না, শাস্ত্রকারেরা লিখলেও সে কাজ স্েহলাভের যোগ্য 


১০৪ 


বলিলেন, ব্যক্তিগত জিদ্‌ আর দলগত স্বার্থ বখন ধর্মের 
এসে সন্ম,খে দড়ায়, আর সেই মিথ্যা মুখসকেই সত্য ধশ্ম ব'লে 
কুত্তে চাইলে যখন স্বসমীজের উৎপীড়ন আসার উপক্রম হয" 
ছে অবসর, বখন নিজের গ্ারুত ধন্মানুরাগের দৃঢ়তা! দুরত্ত সাহসের 
রন কনে হবে। এ সাহস ধারা দেখান, জগতের তারা নমস্ত, 
নিিবশেষে সকলের তীরা! পুজার পাত্র ও পরম শুদ্ধার 


মানবমাত্রেই পরস্পর ভ্রাতীভগ্মী 
বলিলেন,_-আর, ধর্মের মুখসকে মুখসমাত্র জেনেও যখন 
[নের ভয়ে, উৎকোচের লোভে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লালসার, 
প্রতিঠারদ্ধির দকামনায় বা চতুর্দিকে প্রতৃত্বপ্রসারের লোলুপতায় 
ধর্ধের মর্ধ্যাদা দিয়ে কুর্িশ করে, তখন মানুষের দেবতুল্য 
মুহূর্তের মধ্যে পশুর প্রকৃতিতে পরিণত হয়। তখন সে না 
হেন নীচ কাজ নেই | জগতের এমন কোনও দরবভ্তা নেই, 
[র পক্ষে অসম্ভব, যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র লঙ্জা বা ধিকারের উদয় 
সদ্ব্যবহার কত যাচ্ছে যার সঙ্গে, সে প্ররুত প্রস্তাবে তার 
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শান্তির বারতা 
পরমমহেশ্বর 
টান সোমবার প্রাতে ছফুল্লাকান্দিতে আরও ৮ 
| জন পুরুষ এবং আঠার জন মহিলা অখগ্-দীক্ষায় রঃ ্ 
নান যেকি ব্যাকুল আগ্রহ, তাহা স্বচক্ষে না 0 

নাই। ৃ 
১. ্রী্রীবাবা উপদেশ দিলেন, রানা 
ঠাকুর মহামন্্র তারই নাম। তিনি গার ১8 ্ 
আর কেহ ইশ্বর বার বা পড্য নাই। ঈশ্বরের ঘিনি ঈশ্বর, রর 
ঈ ই জন্ই তাঁর নাম পরমমহেশ্বর । সেই পরমমরে 
পে, ০০ ভজনরূপে তোমার কাছে ধরা দিরেছেন। রি ) 
কর, তাকে পাবে। ভক্ত হও, তাকে পাবে। 198 

ঁ তাকে পাবে । বে নাম অগ্রাতিদন্ী, অদ্ধিতীয়, সে না 

কারী হয়েছ। এই নাম ধারে প্রাণ ভারে: তাকে 

তা র সঙ্গে তোমার নিত্যসন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে । 


র্‌ ইলেন। 
লা আট ঘটিকায় ্রীশ্রীবাব। নিজ পাতে জঙ্জি যি টা তি 
| এ্দচারিলী সাধন! দেবী মাঝিয়ার! হইতে প্রেরিত ৷ কথা 
চলিলেন। বেল! দশটায় রীপ্রীবাবা৷ ভল্লি মারি 
মা বিশ মিনিট সময় প্রতীক্ষা করা হইবে, কেননা ছি 
বাবার চরণদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল । কিন্তু সেখানে ৫ এবং 
্প ৃ্ঠ দেখা গেল, তাহা অপ্রত্যাশিত। গৃহকর্তী ভি: 
নট অভ্যাগতদের জন্ প্রচুর পায়েস প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া রাখি 


১০৭ 


শাস্তির বারতা 

ছুক্ষার্ষ্যে শান্তি আসে ন৷ 

ীশ্রীবাবা বলিলেন,__মানুষ ষে মাহুষের উপরে উৎপীড়ন করে, সে 

তার ধশ্মান্ুরাগের জন্য নয়। তার সেই উন্মত্ত তার অন্তরের 
রক ভতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই রব ভুতাকে একটা স্থুসভ্য 
দেবার জন্ত সে ধর্মকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নেয় মাত্র। বিধন্মীকে ্া 
কর্‌লে আর স্বধন্থী দারধ্যকারীকে প্রশ্রর দিলে পুণ্য হয়, একথা যেই 
সে বলুক, কিন্ত নীরবে নিভৃতে বসে তুমি তোমার অন্তরের গতি 
নিরীক্ষণ ক'রে তারপরে বল ত' তোমার অন্তরাত্মার রায় এই বিষরে কি 


নিরীহ বিধর্দ্রীকে হত্যা ক'রে সত্যই কি তোমার চিত্ত বিমল আত্মপ্রস 
পুর্ণ হয়? 


সত্যই কি 
























হা 





ঘষ্াধ্যকারী স্বধন্মীকে নিত্য নূতন অপকাধ্যে সহায়তা কা 
তোমার প্রাণ কতকার্ধের দরুণ স্বচ্ছ হয়, সুনার হয়, সরস 
প্রস্ফুটিত হয়, বিকশিত হর, মধুর হান্ত-হিল্লোলে মুখরিত হয় £ র 
নিশীথে নিজের বদয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, এর সত্য জবাব পাবে! 
ধার্য কোনও অবস্থাতেই প্রাণে শাস্তি আসে না *আস্তে পারে না। 


শান্তির পথ 


রীশ্রীবাব৷ বলিলেন._শীন্তি আসার পথ সর্বজীবে প্রেম, সর্বজনে। 
ভালবাসা । এস আমরা ভগবানের কাছে অকপট চিত্তে প্রার্থনা করি,_- 
দাও প্রো প্রাণে স্থৃবিমল ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রেম, নিষ্লুষ মৈত্রীভাব। 
জগতের এক জনের প্রাণেও কষ্ট দিবনা, জগতের একজনকেও ব্যথিত 
কর্রনা, নিজের ব্যথা দিয়ে সকলের ব্যথা বুঝব, নিজের দরদ দিয়ে 


শকলের দরদ অস্থভব ক্র, দাও প্রভো সেই মনোগতি, সেই রুচি” 
শান্তি এই পথেই আসবে । 
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শান্তির বারতা 


মহিল। এবং তের জন প্ুরুষকে মাত দীক্ষিত করা হইল। 


সীমার জগতে অসীমের প্রতিনিধি 
দীক্ষাদানাস্তে নবদীক্ষিতদিগকে শ্ীত্রীবাব| উপদেশ দিলেন,_-ন 
জান্বে সীমার জগতে অপীম পরব্রন্ের প্রাতিনিধি। সাধারণ প্রতি 


নয়”-19512019127, পূর্ণ-শক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধি | পরমেখ 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ, 








'অপরিসীম ন্নেহ সবই এই নামের ভিতরে আছে। তীর. নামের সেবার 
দ্বারা তার সমাক্‌ রুপার তুমি অধিকারী হবে। নামকে আলিঙ্গন কর 
মা মনঃপ্রাণ দিয়ে । নামকে ভালবাস তোমার সকল প্রিরবস্তর, সকল 
প্রিয়জনের, তোমার যথাসব্বস্বের বিনিময়ে। নামেতে নিজেকে ডুবিয়ে দাও 
তেমনি ক'রে, পার-কুল-হীন সমুদ্রের ভিতরে যেমন ক'রে গু পুডুল 
চিরতরে ডুবে যায়। ৭ 

হিরি-” কীর্তনে যেন জঙ্গি গ্রামটা একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। আমরা বহু গ্রামেই গিয়াছি, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্য এত 
আনন্দ এক সাহাপুর ব্যতীত আর কোথাও পাই নাই। 


অতঃপর শী্রীবাবা মাঝিয়ারা আসিলেন এবং সেই দিনটার জ্ত 
সংপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন | 












শ্রীঘর 


৯৩ই মাঘ প্রাতে শ্রীঘর হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্ত্র নাহার নেতৃত্বে 
১০৮ 


60115015010 14111611561, 10171/9/5 


ছেন এবং প্রায় চ্লিশ পর়তান্লিশ জন 'দী্ষারথী দীক্ষার জন্ ব্যাকুল হই 
আছেন। কিন্তু দীক্ষা-গৃহে স্থানের একান্ত অনঙ্কুলান বিধার পনের জন 


[মক 
নিধি 
বরের 
তার অমিরমাখ| নামের ভিতরে আছে। তীর 
দয়া, তীর মায়া, জীবের প্রতি তার অহেতুক করণা, পতিতের প্রতি তীর 


শান্তির বারতা 





&” কীর্ভনে দিউঅগুল মুখরিত করিয়া বুবকের দল আসিম্া উপনীত, 
্ী্রীবাবা এবং পুজনীযা ব্রহ্ষচারিণী সাধনা দেবী নাম-কীর্তনের 
না সম্তোগ করিতে করিতে শ্রীঘর পৌছিলেন | 


নারীর ছৃষ্টিতঙ্গীর পরিবর্তন 

(রল' দুই ঘটিকায় মহিলা-সভা হইল। প্রা আটশত মহিলা সমবেত 
| শ্ীপ্্ীবাবা অতি সংক্ষেপে মহিলাদিগকে দুই একটা 
দিবার পরে পুজনীয়া ব্র্ধচারিণী সাধন! দেবী ছই-ঘণ্টাব্যাপী 
(বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতায় প্রত্যেকেই মুগ্ধ হইলেন । 
তা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,_নারী এবং পুরুষের মধ্যে 
একটা ভেদ এইখানে যে, প্রত্যেক পুরুষ জানে যে, তাঁকে জীবনের 
্ন বুদ্ধ ক'রে জয়লাভ কত্তে হবে, তাঁকে শ্রমসাধ্য কার্যের 
ত্ব নিতে হবে, সংসারের প্রতুরূপে দশজনকে গ্রতিপালন কতে 
জানে, এ যে পার্বে না, তার পুরুষ নামে পরিচয় দেওয়া 
| কিন্তু নারী জানে, সে হবে একজনের গৃহিথী, সে হবে 
, সে কর্বে তার প্রভুর মনোরঞ্জন, সে সাজবে, গুজবে, গয়না 
সে রাধবে, বাড়বে, খাবে, থুমোবে,ব্যস্, এইখানেই তার 
রার গণ্ভী শেষ হ'ল। এই বিরাট পার্থক্যের ফলে পুরুষগুলি জীবন 
মতিরিক্ত শ্রম ক'রে ক'রে অকালে মরে, আঁর নারীগুলি চিরকালই 
পক্ষে হয়ে থাকে ঘাড়ের বোঝা, পায়ের বেড়ী অথবা জীবন্ত 
“পি নারী বিবঞ্জিতা”-_অর্থাৎ পথ চল্তে ক্্রীলোক সঙ্গে নিও. 
একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হ'য়ে গেল! কেন গেল? না, 
এসে ধর্লেও তোমর| তোমাদের ঘোম্টাট! একটু খুলে দেখব 
রাই বা এল, কিই বা করা যায়। স্ত্রীলোকের নিজস্ব ফোনও 
১০৯, 















































































































শান্তির বারতা 
ক্সিতদের প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গ শ্রীত্রীবাবা বলিলেন,__নামকে 
সর্বশান্তের মূল। শাস্ত্র পড়ে লোকে জ্ঞান-লীভের জঙ্ত ৷ জান্বে, 
ক্র ফত ভ্ঞান আছে, সব এই একটামাত্র নামের ভিতরে লুক্কারিত 
যে অকপট চিত্তে নামৈর সেবা! করে, সে বিনা অন্বেষণে সেই 
লাভ করে। নামকে জান্বে, জ্ঞানের খনি । 


প্রণবে সর্বববর্ণের অধিকার 


তিন ঘাটকাঝ,বর্ম্সভার অনুষ্ঠান হইল । 

| সকল স্থানের স্তায় এখানেও দুই-ভিনখানা অভিনন্দন-পত্র পঠিত 
্রীবরের অভিননদন-পত্রগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, 
লেখক পুজ্যপাদ অথগুমগুলেশ্বর ্রীস্রন্বামী স্বরূপানন্দ 
সা দেবের যাবতীয় কর্মপঞ্থা ও গ্রপগুলির সহিত সুপরিচিত | 
এবং রচনার ওজস্বিতার পৃথক্‌ করিয়া আর প্রশংসা নাই 


শান্তির বারতা 


লক্ষ্য নেই, কর্তব্য নেই, দায় নেই,__তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব এই যে 
৮8 নৌ নারী যে পুরুষকে জীবনের কঠোর ্ 
75 ঠা পাল্লনা, তাঁর এইটাই প্রধানতম কারণ। আজ 
উঠা রঃ ৪ ্ পরিবর্তন সাধ তে হুবে এবং পুরুষজাতির সাথে 
রর টীগতের প্রত্যেক মঙ্গলকর কাজের পথে চল্বার চেষ্টা 
হবে। 
পরদিন, ১৪ই মাঘ নাত 
পা রঃ , বুধবার প্রাতে সমবেত উপাসনার আয়োজন হইতে 
টা র যুবকগণের নেতা৷ শ্রীধুক্ত গ্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্তীর উৎসাই 
রা ? লি অনুষ্ঠান তাহার প্রাণান্ত যত্ের মধ্য দিয়! সম্পন্ন 
রা রর | উপাসনার কাজে গ্রামের ুবকগণের অকপট উৎসাহ দেখিয়] 
তি পাটি চাইতে গ্রিরকার্ধ জগতে আমার 'আর কিছু 
রি টা এই উপাসনা-প্রীতি আমাকে চিরতরে তোমাদের কাছে 
নান নে উপাসনা আরম্ভ হইল।. উপাসনা! এমন 
রা না টি যাহার এই দিনকাঁর উপাসনার স্বর-লহরী 
081 রা রা একব।ক্যে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহা এক 
র/ ী যখন গ্ামগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীঘরের 
য় যোগ দিতে আসির! একথা শুনিলেন, তখন সকলেই আক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন যে, কেন পরাতে আপিলেন ন|। 


নামই জ্ঞানের খনি 


উপাসনার প 

র তেইশজন মহিলা! এবং নয়জন. পু 
ত শয় পুরুষ -দীক্ষীয় 
দীক্ষিত হইলেন। অখগ্ড-দীক্ষার 


উন নর উত্তর ীক্রীবাবা পূর্ণ আড়াই-ঘণ্টাব্যাপী একটা অপূর্ব 
প্রদান করিলেন | ওষ্কারের সাধনে এবং গারত্রীতে যে মানব- 
নিকার আছে, ইহাই তিনি নানা দৃষ্টান্ত, শ্মাণ ও যুক্তি সহ- 
খ্যান করিলেন। ভাবের গাস্তীধ্য, বচন-ভঙ্গিমা, শব্দ-চয়ন। 
ী প্রভৃতি প্রত্যেকটার অপুর্বতার মিলিয়া এক আশ্চর্য অভি- 
্ল। শ্রোতৃমগুলীর মধ্যে বছ গৌড়। ত্রাণ ছিলেন, সামাজিক 
স্মক উদারতাকে ধাহার। ধন্মবিরুদ্ধ বলিয়া দৃঢসংস্কার-সম্পন্ন । 
[ই যেরপ মুগ্ধ চিন্তে আগ্োপান্ত প্রত্যেকটা কথ| বণ করিলেন, 
আশ্চর্য্য ব্যাপার। সভায় বিপুল জন-সমাবেশ হইরাছিল। 
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শান্তির বারতা টা শান্তির বারতা 


আর্ধ্য-সভ্যতার প্রাণ তির অন্তভূর্্ত ক'রে নেওয়ার সৎসাহসের ফলে, সকলকে দ্ববাহু 


ৃ - / ্ র্ € টা তু & 
শীশ্রীবাবা বলিলেন.__পবিত্র প্রণব-মন্ত্রে যে স্বজাতির অধিকার [তি কারে আলিঙ্গন ক'রে নেওয়ার উদারতার ফলে। 


আছে, একথা আজ সাহস কারে ক্রাঙ্মণদিগকেই সর্বাণ্থে প্রচার কন্তে ॥ আমাদের বিপরীত আচরণ 
হবে। ওক্কারের পবিত্র বন্ধনে নিখিল জগতে গভীর এঁক্য প্রতি্িত | রাঁবা বলিলেন,_আমাদের পুর্বপুর্ষের৷ একদা যে মহান কর্ম 
হবে। জগতের বত আত্মহারা, দিগৃতরান্ত, পন্থানির্দেশবজ্ভিত, নিঃসরণ ক'রে দিগ্বিদিকে আধাসভ্যতাঁর বিজয়-বৈজয়ন্তী উভীন 
উচ্ছৃঙ্খল জাতি কি চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল থাক্‌বে ? যে ধর্শের সংস্পর্শে, যে লীন, আমরা তাঁর ঠিকৃ বিপরীত পশ্থার আশ্রর নিয়েই ঘরের মানুষ 
সভ্যতার প্রভাবে তাদের অন্তরের দায়িস্বঙ্ঞানহীন দুর্কত্ততার প্রশমন হবে, দিচ্ছি, চির-নিকটকে চিরদুর, চিরআপনকে চিরশক্র ক'রে 
দানব দেবতার পরিণত হবে, কুক্তিয়াসক্ত "সৎক্রিয়ািত হবে, মিথ্যা-ব্যসন- র। বলেছিলেন,_“জগতের পাদ মানুষ অমৃতের পুত্র, এস 
কারী সতা-সদাচার-সমস্থিত হবে, সেই ধর্ম এবং সেই সভ্যতা কি তাদের মনীদের হাত থেকে অমৃত্-ভাণ্ড কেড়ে নিযে ব্রন্গপ্রেমনধা পান € 
দান কত্তে হবে না?  জগছুদ্ধারই কি আধ্য-সভ্যতার প্রাণ নয়? ;” আর আজ আমরা বল্ছি“এস না আমাদের কাছে, 
হারা ভা ই দুর হয়ে বাও, গায়ত্রী আর প্রণব আমর! সিদ্ধকে কুলুপ 


র রেখে দিয়েছি, নিজেরাও এর স্বাদ নেব না, তোমাদেরও 
শ্ীশ্রীবাবা বলিলেন,__গুনেছি, আধ্য জাতি আদিতে ভারতে ছিলেন বানা, 


না। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দিয়ে তারা তাদের অপুর্ব স্যতা, অতুলন দক্ষতা, টা 

অসামান্ঠ ধর্ম, অন্গপম বেদমন্ত্র নিয়ে ভারতভুমিতে নাকি প্রবেশ করে- পাত্র হও 

ছিলেন। এসেছিলেন তার! অনাধ্যদের দেশে |. কিন্তু এসেই কি তীর] ন্‌ প্রাতে নাসিরাবাদ গ্রামে যাইবার প্রাক্কালে শ্রীঘরে পুনরায় 

অনাধ্যদের হত্য। করেছিলেন? তারা এদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ: 

হয়েছিলেন ৷ পরকে তারা আপন করেছিলেন । অনার্ধ/কে তার। আর্ধ তত হইলেন । ] 

করেছিলেন । গায়ত্রী এবং প্রণবে অবাধ অধিকার প্রদান ক'রে তীরা ্ীহরীবাবা উপদেশ দিলেন,__অমৃতময় নামকে জান্বে সকল 

নানা-জাতি-অধুষিত এই বিশাল দেশে এক বিরাট এবং অবিসম্বাদী ঘন * 

বৈদিক ধর্খের সুপ্রতিষ্ঠা সাধন করেছিলেন। সেই গ্রতিষ্ঠ। অন্তরবলে নর, শ্িলপ কনে চাও ত, প্রাণপণে নামের সেব। কর | সব সময়ে 

সেই প্রতিষ্ঠা বলাৎকারে নয়, সেই প্রতিষ্ঠা অপরের উপরে উপদ্রব কারে, যে, পবিত্র থাক্‌বে, নিশ্খল থাকৃবে, নি্লুষ থাকৃবে। নামের 

নর, সেই প্রতি হয়েছিল একমাত্র ছোট-বড়-নিধিবশেষে সকল জাতিকে দিয়ে এমন পবিভ্রতা অর্জন কর যেন জগতের কোনও 
১১২ | ১১৩ রি 





র দীক্ষা! হইল। বারোটা মহিল! এবং নয়জন পুরুষ অখণড- 


দেহকে নির্মল কত্তে চাও, মনকে নির্মল কনে চাও, 


00115015010 10117611991, 10171/939/0 

































শাস্তির বারতা 


কালিমা বা কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ কেও সাহস ন। পায়। 
যে পবিত্র, এইটাই যেন তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব হয়| 


শান্তির বারতা 







টমি: ই। কিন্ত শ্ীঘরের ভরাতৃবর্গের সহযোগিতায় উপাসনা বেশ জমিল ! 
ধ ানাবেশহে ্বল্নকাল-মধ্যে শব্দরহিত যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া 
নাসিরাবাদ 






















নাসিরাবাদ গ্রামে আমাদের একটা মাত্র গুজরাত আছেন, বত িলিদান ও 915 দিক টিং 
হীরালাল রায়। তিনি যুবক।. একাকী তিনি লাহস করিতেছিলেন না কিয়া নিরা৷ জনান্তিকে বলিলেন,_ধ্যানাবেশ 448 
যে, শ্রীত্রীবাবাকে এই গ্রামে আমন্ত্রণ করেন। কিন্ত তাহার পিডুদেক। ফ্লল্যের প্রমাণ । কিন্তু সমবেত উপাসন! কালে যানে" |] 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র রায় এবং গ্রামস্থ অপর কতিপয় নেতৃস্থানীয় স্তোত্রোচ্চারণ বন্ধ ক'রে দিও না। মুগুকণ্ঠে হ'লেও ধর 
ব্যক্তির উৎসাহে এই অসাধ্য সুসাধ্য হইল। ] দা হট তারা 
শ্রীঘর হইতে নাসিরাবাদ অ]সিবার কালে যে “হুরি-৬” কীর্ভন হর বা ব্ডি বাত ্যাবিক যা নটাযাঃ 
লাগিল, তাহা অন্ঠান্ত সকল স্থানেরই স্ঠায় প্রাণপণ । কিন্ত গ্রামের 7 তোবকীর্তনের মধুর বঞ্ার পেঁচা 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! পথে পথে রচিত সুসজ্জিত তোরণের দ্বারে বারে: সন 8178511514৮ 
যে অভ্যর্থনা হইতে লাগিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিনব বিশেষত্ে পুর্ণ রি বেদ এবং এর ফলে তাদের ধযানাবেশটা ষ্ হবে। 
অপরাহ্ছে সভ।তে যোগ দিবার জন্ত পুজনীয়া ত্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী যখন ন সমবেত, তখন তোমার কর্তব্য গভীর ধ্যানাবেশের মধ্য 
নাসিরাবাদ আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকেও এই ভাবেই অভার্থনা জ্ঞাপন রে আগাগোড়। দহযোগ রেখে চলা | এই টা 
করা হইন্াছিল। গ্রামের নেতৃবর্গ ও কণ্মিগণের পরিকল্পনা-শক্তি এবং 1 এক ভোগ করলেই চল্বে না, সকলকে এর ভাগ সমভাবে 
সঙ্বশক্তির পক্ষে ইহ| বিশেষ প্রশংসার বিষয় । 






































অমবেত উপাসনায় ধ্যানাবেশ দলাদলি 


বেলা এগারটার সময়ে সমবেত উপাসনা] হইল | শুত্রবর্ণ ওক্কার- 

বিগ্রহকে অতীব গাল্তীধ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসজ্জিত কর! হইয়াছিল |: 

১. সাজিতে সাজিতে পুষ্প-বিন্বপত্র, পাত্রে পাত্রে দূর্বা, তুলসী ও চন্দন থরে 
থরে স্ুপজ্জিত। 

এই গ্রামে একমাত্র ভ্রাতা শ্রীহীরালাল রার ব্যতীত উপাসনা-দক্ষ 








চারি ঘটিকায় ধর্শীসভার অধিবেশন হইল । শ্রীশ্রীবাবাকে 
তোলা হইয়াছে, সেই বাড়ীতেই ধর্মীসভার ব্যবস্থা কর! 
কিন্ত সামাজিক দলাদলির জন্ত এই বিষয় নিয়] একটা! 
ল। এই বাড়ীতে সভা হইলে গ্রামের একাংশের মহিলারা 

রি ন| বলির। একট। প্রবল আন্দোলন গ্রামের মধ্যে 


১১৫ 














১১৪ 


50115015010) 141116115615,10171/9/52 



























শান্তির বারতা সারি, 


ছিল । এই জন্য ছুই স্থানে ছুইটা পৃথক্‌ সভ| করা যার কিনা, ত্্্ রা ব্রন্মচারিণী সাধনা দেবী এক-ঘণ্টা-ব্যাগী একটা চিত্তাকর্ষক বক্ত তা 
প্রস্তাবও শ্রীপ্রীবাবার নিকটে উপস্থাপিত করা হইল । ॥ 
্রী্রীবাবা৷ বলিলেন,_দলাদলিকে ভয় কারো না। আমরা ভগবানে 
নামের পতাক। ধারণ ক'রে কাজে বে'র হয়েছি। গ্রাম্য দলাদপিকে ূ 
করার কিছু আমাদের নেই। এখন আর ছুই জায়গার দুই সভ। টি 
না» কারণ তা৷ কত্তে গেলে ছুটো সভাই পণ্ড হবে| দুলাদলির ক্ষেতে: 
স্থান নিরাচন্পর্কে গোড়াতেই তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল 
সর্বাসন্মত কাধ্যতালিক| কি হ'তে পারে। কিন্ত গোড়ার যখন তা ৪. 
নাই, তখন আর নৃতন ক'রে জটিলতা বাড়িয়ে ন৷। যেখানে সভা হত 
বলে পুর্বে প্রচারিত হয়েছে, সভা সেখানেই হবে এবং যা-কিছু বক্তব্য 
সব এক-স্থানেই বল্ব। 
যুক্ত হীরালাল উদ্বিগ্ন হইয়। বলিলেন,_-কিন্তু অধিকাংশ মহিলারাই 
] যে এখানে আস্বেন না! 
] শ্ীশবীবাব৷ বলিলেন,__আগ্বেন হে, আস্বেন। একজনও নিজের 
1] ঘরে ব'সে খাকৃতে পার্বেন না। আমি এসেছি নিঃস্বার্থ প্রাণ নিযে! 
| নিজে হৃদয় জালিয়ে সবাইকে তাদের প্রয়োজনীয় কথা শুনাতে | কার: 
ূ সাধ্য যে, সভাস্থলে ন| এসে নিজের ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ব'সে থাকৃতে: 
পার্বে? কেউ পার্বে ন| হে, কেউ পার্বে না। 
কাধ্যকালেগ দেখা গেল, সব দলাদলি ও বিভেদের ভাব দূর হইয়া 
| গিরাছে, সকল বাড়ীর সকণ মহিলার! আসির! সভাস্থল পূর্ণ করিয়াছেন 
] পুরুষে মিলিয়। জনত| গ্রার ছুই হাজারের কাছাকাছি হইবে বলিয়। 
্‌ : 


॥ 
তার শ্রীযুক্ত ত্চারিনীজী বলিলেন_নারী এবং পুরুষের 
র মধ্যে একটা অপূর্ব জিনিষ এই ষে, মহত্রম পুরুষ নিজের ভিতরে 
রর কোমলতা, দয়াদ্র'তা, নয়ত! ও মধুরতাকে বিকশিত করেন, 
লা নারী নিজের ভিতরে পুরুষের সাহস, শৌব্য, দৃঢ়তা ও 
উন্মেষ সাধন করেন। নারী হোক্‌ আর পুরুষ হোক, যে 
১ তার ভিতরে নারী ও পুরুষ উভয়ের গুণাবলির একটা মাধুর্য- 
হুবে। এই সামজ্জন্তের আদর্শের দিকে তাকিয়ে আজ নারী- 
আগঠন-চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত কন্তে হবে । 


নারীর মজলমী মৃত্তি ৰ 


নীজী বলিলেন, __লগ্জাবতী লতাটার মত হ'য়ে নারী চিরকাল | 
জীবন যাঁপন কর্কে, এটা নারীর পক্ষেও গৌরবের নয়. দেশের 
কল্যাণের নয়। পুরুষ যখন দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটি, 
করে, তখন নির্দল মনোবৃত্তি নিয়ে শান্তি এবং সৌন্ধপ্থের বাণী 
শাল দারিত্ব নারীকেই নিজঙ্কন্ধে নিতে হবে | নারীকে জান্তে 
হচ্ছে জগতের কল্যাণধাত্রী মহাশভ্তি, জীবকে অমঙ্গল থেকে 
মঙ্গলের পথে পরিচালিত কর! তার মহলীর কর্তবা। নারী 
নিয়ে যেদিন জগং-কল্যাণী মুগ্তি ধারণ ক'রে সমাজের মাঝে 








] অন্থমীন হইল। নারী সেদিন জগতের সহস্র অশান্তি নিমেষে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে । জননী 
] & 
1] 18 ও পুৃষের সামন্ত নীগণ, তোমাদের সেই চিরমজলমরী মুদ্তির আজ বিকাঁশ 
] প্রথমতঃ ভক্দাদা প্রমুখ ছুই একজন বক্তার বক্তৃতা হইবার পরে 
] ১১৬ 
১১৭ 




















































শাস্তির বারতা শান্তির বারতা 


ইহার পরে পুঁজনীয়। সাধনা দেবী শ্রীঘর প্রত্যাব 
শীত্রীবাবা নাসিরাবাদ রহিষ্না গেলেন । 





ভিন করিকের অখগু-তব্বের অনুশীলন হ্রাসের কারণ | 
| মীরা বলিলেন, কিন্ত কালক্রমে অখণড-ততবের অনুশীলন ব্যক্তি 
্লাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ল তাঁর এক কারণ রাজনৈতিক, 
রি সামাজিক | দলে দলে শক, হুন প্রভৃতি অনার্যের৷ ভারতে 
'কতে লাগল, ভারত বিজ কর্। বিজিতের পক্ষে সকল সময়েই 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা সম্ভব হয় নাই । আবার ভিন্ন ভিন্ন সাধনার 
এ ভিন্ন নবীন ধন্মাচার্যেরা সিদ্ধিলাভ ক'রে সর্বসাধারণের ঃ 
[রের প্রয়োজনে সহজ-প্রচারিতব্য উপায় ধ'রে ওদ্কার বঙ্জন ক টা 
দিতে লাগলেন । এদিকে ব্রাহ্মণদের ভিতরে উদারতার রি 
মন এসে পড়ল। এই সকলের ফল একত্র মিলিত হ রী 
কৈ ছিন-বিচ্ছিন, সংহতি-বোধ-বজ্জিত, দুর্বল ও লক্ষ্যের একতানতা- 
রে দিল। আমাদের বর্তমান অবস্থা এই | 


সাধনাই শান্তির মূল 


অতঃপর শ্রীশ্রীবাব৷ তাহার ভাষণ শুরু করিলেন । 


বত তা পুর্ণ 
ঘণ্ট। কাল চলিল। 


মনত্মুদ্ধের মত প্রত্যেকে শুনিতে লাগিলেন । 

শ্রীপ্ীবাব৷ বলিলেন,__বাইরের কোলাহল যত থেমে য 
তোমার প্রাণের ভাগার শান্তির অমৃতরসে পূর্ণ হবে। শান্তি যদি পেতে 
চা, প্রত্যেকে সাধনণীল হও | একান্ত মনে ভগবৎ-সাধনার ভিতরে ডে ব 
ভগবানের নামকে জীবনের পরম সম্বল কর। 


বে, তত 


ঘঃখের বিষ এমন উতকষ্ট বক্ততাটীর কোনও বিস্তারিত অন্থবেকী 
সেইদিন রক্ষিত হয় নাই। কে আগে অন্মান করিতে পারিয়াছিল দে 


বর্গ হইতে আজ পীয্‌ ষ-ধারা বর্ধিত হইবে?, বক্তু তাটার যে সংক্ষিপ্ত চ্ 


আমার দিনলিপিতে ছিল, তাহা! নিম্নে প্রদত্ত হইল | জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমাহার ঠ 
ব। বলিলেন,_শুধু তাই নয়, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মমার্গের 
য়ও আমরা কলহ ও বিভেদ কম স্ষ্টি করি নাই। ভুলে গেছি, 
ওষ্কারে যেমন অ, উ, ম, আদি, মধ্য, অন্ত্য তিনটাই আছে, তেমন 
| রা, ভক্তি এই তিনটাও এতেই আছে। একই ভগবত-প্রেম” 
র্‌ থেকে ধর্মের ভ্রিধার! জ্ঞান, কর্মী ও ভক্তি উৎসারিত হয়েছে। 
অখগ্-ধর্থে, তার পরিপূর্ণ সমাহার বা-3517588. সাধন 
একথা বুঝ বে। 


জগতের আদি সাধন 

শরীস্রীবাব। বলিলেন,_-অখও্ড-সাধনই জগতের আদি সাধন | বৈদিক 
খষি ওষ্কার-যোগে নিজের আরাধন| কত্েন। : তীর নিকটে গায়ত্রী ছিলেন 
বেদমাতা আর অখগ্ড-মন্ত্র ওষ্কার ছিলেন গায়ত্রীরও উৎপভিস্থান। এই 
ওদার থেকেই সকল তবের স্থষটি,পুষ্টি এবং এতেই সকলের লয় বা পরি 
পুর্ণতা। এই জন্তই গায়ত্রীতে কোথাও কোথাও তিনটী ওদ্কার ব্যান 
হয়। ইহাই আদি, ইহাই মধ্য, ইহাই অন্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সা 
জগতের অনাদি সাধন। সব সাধন-পদ্ধতিই পুর্বববন্তী কোনও সাধন, 
পশ্থার ক্রমবিকাশ । কিন্ত এ সাধন আদিহীন, তাই অন্তহীন। 


১১৮ 


সাধন কর 


শ্ীবাব। বলিলেন;__সাধনবঞ্জিত উচ্চকলরবে কি লাভ হবে? 
১১৯ 





শান্তির বারতা 


অধায়নবঞ্জত পাঠাগার যেমন, কুষিকর্মবজ্জিত ক্ুষিক্ষেতর যেমন, সাব, 


বজ্জিত মতামতের কোলাহল তেমনি বৃথা, শুধুই বুথা। আজ ভোমক। 


সাধশ-পরায়ণ হও, সাধনের বলে শাস্তির অমৃত আহ্‌ 
নিখিল বিশ্বকে পরিষিক্ত কর, পরিস্নাত কর, পরিতৃপ্ত কর । 


নামই ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ 


পরদিন, ১১ই: মাঘ, শুক্রবার গ্রাতে দীক্ষার্থীদের দী্গ| হইল। 
যোলজন মহিল] এ 


এবং যোলজন প্ররুষ অখও-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । 
দীক্ষাদানান্তে শরীন্্ীবাবা উপদেশ করিলেন,_-ভগবানের না 
জানবে তীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ । নামের সেবাকে জান্বে তার অকুত্তি 


'কীত্রম 
সেবা। নামের ধ্যানকে জান্বে তার একনিষ্ঠ ধ্যান । 
সমপ্পণকে জানবে 


ম্‌ কে 


নামে আত্ম 
তাতে আত্মসমর্পণ । নামই ভগবানের বাত্মনী 
তোমার রসনা এই মুদ্তির মহিমা পাচার করুক, তে 
মাধুরী আস্বাদন করুক । 


মু্তি। 
1মার কর্ণ এই বাস্ত্থির 


অগ্নিকাণ্ড 

এই সমরে পুজনীয়| ্রহ্মাচারিণী সাধনা দেবী শ্রীঘর হইতে নাসিরাবাদ 
ফিরিয়া আসিলেন। কল্পনা ছিল দ্বিগ্রহরে তিনি মহিলাদের আর একটী 
সভ| করিয়া কিছু ধর্মোপদেশ দিবেন । কিন্ত একটী অপ্রত্যাশিত বিপা 
ঘটল রীশ্রীবাবার ভোগের জিনিষ পরিবেশন করিয়| তিনি মাত্র প্রণাম 
করিয়াছেন, এমন সমরে দেখা গেল, তীহার শাড়ী ও জামা দাউদ্াউ 


করিয়া জলিতেছে। কোন্‌ সমরে জানি প্রদীপের শিখ। হইতে শাড়ীর 
অচলে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। 


কোমন, পিঠ, চুল প্রভৃতি দেখিতে 
না দেখিতে অদ্দদগ্ধ হইয়। গেল। 


হি 
এই কারণে নাসিরাবাদে আর মহিলা- 
১২০ 


/51011/5/0 


রণ কর, সেই অযু 
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] শান্তির বারত। 





অনুষ্ঠান করা হইল ন|| কিন্ত গ্রামগ্রামে ত' বিরাট জনতা হইবে ৃ 
নেকি কর1?. সেখানে কি ব্রহ্গচারিনীজ্গীর বন্তৃতা বন্ধ থাকিবে? 
পরা কি ইহাতে মনঃ্ষু হইবেন ন1? শ্রীল্রীবাবা বলির 1 রা 
পাছার, ঘারের জাল! একেবারে ভুলিয়া গিয়া রণক্ষেত্রের নি দা 
মীকের ্/য় নিজ কর্তব্য. করিতেই হইবে | পুজনীয়া সাধন! দেবী 
রে সম্মতা হইলেন । 
শ্যামগ্রাম 
পিরাহ্ন দেড়টার সমরে শ্রীত্রীবাবা এবং পুজনীয়। ব্রন্মচারিণীজী প্রবল 
ৃ বীর্তনের সহিত শ্তামগ্রাম রওন| হইলেন । দশ এগার বংসর 
বাব। একবার গ্ঠাম্রাম আসিয়াছিলেন এবং হাই-সুল-গ্রাণে 
(আোতুমগ্ুলীর সমক্ষে এক বক্তৃতা! দিরাছিলেন। আজ পুনরায় 
এই সভার ব্যবস্থা হইল । 
স্যামগ্রামের অসাধারণত্ব 
ী্ীবাবার বন্ত তারন্তের বিশ মিনিট পরেই বক্তৃতা থামাইতে হইল । 
ক্র মাথা মানুষে খাইতেছে। নৃতন করির] সকলের বসিবার 407 
তে হইল। পশ্চিম দিকের সুল-ঘরটায় মহিলাদের চিলির 
ইতেছেন, বলির! তাহাদিগকে বসিবার জল্ত বাহিরের 184 
শ ছাড়িন। দিতে হইল । সভাস্কলে প্রার পাঁচ ছর হাজার লোকের 
হইয়াছিল । মা 
শ্রীবাবা বক্তুত| পুনরারন্ত করিরাই বলিলেন,_গ্তামগ্রামের সবই 
রণ। 








ঢ 


ভারতের জাতীর প্রতিভ। ৫ 
বাবার আজিকার বক্ততা যে কিরূপ উদ্চা্গের হইল, তাহ 
১২১ 























শাস্তির বারতা শান্তির বারতা 





বলিবার নহে। ছিল । আমাদের চিরন্তন আদর্শ হবে সেই সকল দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত 
তবর্ষেই ভারতবর্ষের আদর্শকে খুঁজে বের কত্তে হবে। এজন্ত সাত 
্রতের নদী পার হওয়া নিশ্রয়োজন। এ্হিকের সঙ্গে পারত্রিকের 


 অচ্ছেন্ঠ সংযোগ সাধন ক'রে ভারতীন্ম জীবনে মনুষ্যত্বের দেদীপ্যমান 


য় রা থাকৃবে ভারতের আদর্শ | 
দাদ রক ভারতের জাতী প্রতিভা কা ঘটেছিল, তাই হবে এবং চিরকাল থাক্‌বে ভারতে 

৩ বন্ত, এক আশ্চর্য জিনিষ, এক লোকবিন্ময়কর পরিপুর্ণতার অ 
স্কুরণ। ভারতের জাতীয় প্রতিভা ধর্ম । ঠা 


ভারতের ধর্ম 


শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, _সেই ধর্খ 9010915 নয়, সেই ধর্ম অস্ত 
শ্বতঃ্ঘুর্ভ দিব্য ভাব । সে দিব্য ভাবের প্রেরণায় ভারতের জীন 
লৌকিক আচরণের মধ্য দিয়েও অলৌকিক । লৌকিকতার মর 
আালোকিকতাকে প্রতিষ্ঠা আর অলৌকিকতাকে লৌকিক জীবনের ্ 
টেনে আনা, এই হচ্ছে সে স্বতস্ম্ভ দিব্য ভাবের পরিচন্ | রি 
ধরাজীবন, সেই দিব্য জীবন | বৈষয়িক জীবন থেকে উন ক 
রা দা বা সপ্তাহের নির্দিষ্ট একট বারের মধ্যে একে আবদ্ধ কর! সাত ইট কাল হইল মিলার চি নে 
না দি ধরজীবন থেকে সাংসারিক কর্তবাপুলি ম নিসহর গৈরিক নিঃজাবের ুগপৎ পতন-জনিত গম্ভীর নির্ধোষ শুনিতে 
গিলেন। 


& ৃ পৃথিবীর কত জাতির কত শান্স, কত ভাষার কত কা! 
কত দেশের কত ইতিহাস মন্থন করিয়া যে তিনি তাহার ভাষণ - 
করিলেন,কি বলিব। রী 
জী নে 
শীশ্রীবাবা খললেন,__পাশ্চাতোর প্রতিভার স্বভাব-ধর্ম দেখে, ভারতে 
জাতীয় প্রতিভাকে বিচার কনে যেও না। উিভ এ 


শাশ্বত ভারত 


ীত্ীবাবা বলিলেন,__-রাঁজনৈতিক বঞ্চাবর্তের মধ্যে চিরপরিবর্তনগ্ীল, 
মানিত, লাঞ্ছিত, খেদখিক্ন, উৎপীড়িত ভারতের মুখচ্ছবি দেখে তাকে 
করে না। সহজ লাঞ্চনা, গঞ্জনা, ভেদ-দণ্ডের উৎ্পীড়ন, 
চ্ছদের উৎপাটন, নানাবিধ সংযোগ এবং বিয্োগের অন্তরালে দাড়িয়ে 
মাশ্বত ভারত আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্ছে। সে ভারত, 
| ভারত, পতিতোদ্ধারকারী, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-বিতরণকারী, ক্ষুব্ধ, 
প্র ও বেদনাহ্তকে পক্পুটে বক্ষপ্রান্তে ন্নেহ-কোমল স্পর্শদানকারী 
ত॥ আমরা! প্রত্যেকে সেই শাশ্বত ভারতের নাগরিক | 


্ 


ভারতবর্ষের আদর্শ নিন লীব্দের দূ ব্রাক 


ীত্ীধাবা বলিলেন,_চতুদ্দিকের আলেয়ার আলো দর্শন ক'রে 

নব তার পশ্চাদ্ধাবন : করার প্রয়োজন নেই। এরই 

ভারতেরই অতীত জীবনে জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমূহ প্রন্কুটিত হয়ে 
নং 

১২২ 


 শরীশ্ীবাবার বন্তুতান্তে তপস্থিনী মীরাবাঈএর জীবনী অবলম্বন করিয়া 
জনীয়া ব্রন্চারিণী সাধন] দেবী মহিলাদের উপযোগী একটা চমৎকার 
ক্ততা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া প্রদান করিলেন । 


১২৩ 
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শান্তির বারতা 
বজজতা,প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,_. 
উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার চাইতে আর শান্তি নেই, এর মত তু 
কিছুতেই নেই, নিজেকে সর্ববতোভাবে ভগবানেরই 
তার প্রিরকাধধ্য সাধনের জন্ত জীবন আনৃতি 
চরম সফলত|। 









রি 


একমাত্র সেব 





শ্ী্রীবাবা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার জো]তিঃ 
করিলেন। 























আমার সন্তান আমার কাছেই আসিবে 
পরদিন, ১৭ই মাঘ, শনিবার এাতে মাঝিয়ারা রওনা হইবার প্রা 
কয়েকজন দীক্ষার্থাকে দীক্ষা দিবার জন্য 
শরী্রীবাবাকে বিশেষ অন্থরোধ করিলেন কিন্ত শ্রশ্রীবাব| কাহাকেও দী 
দিতে সম্মত হইলেন ন|। বলিলেন, 
বছর আমারই জঙ্ নিঃশ 
সংখ্যাবদ্ধীনের জন্য আয় 


কালে 
ভাতা শ্রীমুক্ত চন্রশেখর আচার্য 
টা 
1মারই জন্ঠ যে ব্যাকুল, সে হাজার 
নে প্রতীক্ষা করবে | কে কোথা নিজ শিষ্া- 
জন কচ্ছেন দেখে, তাকে প্রতিদন্দ্ী বালে 
আমার পক্ষে সন্তব নয়, হাজার ট 
আমার কাঁছেই আস্বে। 


ভাবা 
নাহ্ছড়ার মাঝেও আমার সন্তান 


মিলন-বাড়ীর উপাসনা 

এদিকে পুর্ব হইতে কিছু 
শ্রীযুক্ত কেদারে 
উপাস 


স্থির না করিরাই শ্ঠামগ্রামের শিক্ষক 
খর সেন মহাশয় তাহার পমিলন-বাড়ীয 
শার সঙ্কল্প করিয়াছেন । খুব তাড়াহুড় 
করা হইল। লম্বা লক্ষ টি 
সরান হইল, স্থান-পরিষ্কা 


ড়” 


'ত এক সমবেত 

| করিয়া উপাসনার বন্দোবস্ত 

নের চাল! ত্রিশ চলিশ জনে ধরাধরি করিয়া 

র করা হইল এবং শ্রবর্ণ ওক্কার-বিগ্রহ আসনে 
১২৪ 
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জীবনকে ভগবত-পাদপন্নে 
প্ত আন 

জ্ঞানে 
ত. দওয়াতেই মন্য্ু-জীবনের 


শেখরের গুহে অবস্থান; 






শান্তির বারতা 


র ত. করিয়া উপাসনা আরম্ভ হইল, যেন একটা হুদধক্ষেত্রের মা 
ঠাৎ উপাসনা সারা হইতেছে। চতুদ্দিকে তৎপরতা, 11 
ক্র মাঝে সহসা সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল এবং দি 
মন্ত্র মধুর সুর. সহযোগে গীত হইতে লাগিল+_“বন্দে সদা সুন্দদম্‌ 


1 











[না চমৎকার জমিল। চতু্দিকের উচ্ছ্খল দা 
| দীড়াইল এবং অন্তরের সহজরমুখ ভিন্নধারা-গাম রা মা 
ঘেন এককেন্দ্রক হইয়া একেবারে ক্ষনে মর জমিয়া রা 
ানান্তে তিলা্ধ দেরী, না করিয়া শ্রীপ্রীবাবা 81 র 

রণ বেল! ঠিক্‌ নয় ঘটিকা র তাহার মৌন আরম্ত টি এ 
্‌ ত উঠিতে উঠিতে প্রীন্ীবাবা বলিলেন,__-একেবারে রি ্‌ 
হ'ল রে! চতুর্দিকে, কর্ণৃকোলাহলের কামানগঙ্জন আর 















ভক্তহৃদয়েব “বন্দে সদা সুন্দরম্‌।” 







মাঝিম়ার। 







লা সাড়ে নয়টার মৌন অবস্থায় শ্রীপ্রীবাবা মাঝিয়ারা নি 
ছুইটার মৌন-ভঙ্গ হুইলে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দ্বারা তিনি 
ভার উদ্বোধন করিলেন । 


নারীকে অবিশ্ব।/সের কারণ 


ভংপরে পুজনীয়া র্মচারিণী সাধন! দেবী ছুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া মহিলাদের 


তি ন। 
একটা মনোরম বক্তুতা প্রদান করিলে 
তা-গসঙ্গে ব্রঙ্গচারিণীজী বলিলেন,__নারীর উন্নতি-পথের সকলের, 


ধু 












. 














শাস্তির বারতা 





















শান্তির বারতা 
ইমটাহন রার এই ছুই ভ্রাতার ভিতরে দীর্ঘকাল ব্যাপিরা যে 


রত লা, তাহা মিটিরা গেল। পরস্পর পরম্পরের সহিত কথাবার্ত 
৮ বৎসর যাবৎ বন্ধ করিরাছিলেন | শ্রীশ্রীবাবার প্রেমমন্প প্রভাবে 
কু ভাই” ডাকিলেন, প্দাঁদা” ডাকিলেন এবং একে অন্তের 
আলিঙ্গন-পাশে আবন্ধ হইলেন। একে অন্ের নিকট পূর্ত 
জন) বিস্থতি ভিক্ষ। করিয়। তাহার! সকল গুরুজনদিগকে 


প্রণাম করিলেন । 
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাঁস পরিপুরিত হইল 


চেয়ে বড় বিদ্ন এই যে, পুরুষেরা নারীকে বিশ্বাস করেনা । যুগ যুগ ধা 
নারী পুরুষের অন্তরের নীচতাকে বর্ধিত করেছে, কত ধষি-তপন্থীর তে 
ভ্দ করেছে, কত দিগ্িজয়ী বীরের বীধধ্যহানি ঘটিয়েছে, কত উদারচি 
দাতানে হীন স্বার্থপরতার ক্রীতদাস করেছে, কত জিতেন্দ্িয় সং তা 
ইন্রিয়-বিলাসের জঘন্ত জীড়নকে পরিণত করেছে। তারই জন্ত উদ 
কাজ পুরুষ নারীকে ভয় পায়। আর. এই নিদারুণ ভীতি অন্তরে এ 
আনু, সন্দেহের, স্থষ্টি করে যে, পুরুষ নারীর হাতে হাত দিয়ে পর 
চল্তে কুষ্ঠিত হয়, অসম্মত হয়। 
নারীর দেবীত্ব 28988 

র্মচারিণীজী বলিলেন,__কিন্তু নারী ৩ শুধু নারীই নয়, সে দেবীও। 
সে খেমন তার কদর্য লোলুপতার দোষে পিশাচীতে পরিণত হয়ে ভয়ের 
বস্তু রীপে জগতে প্রতিভাত হয়, তেমনি আবাঁর সে মঙ্গলময় সদ্‌গুণসমূহের 
নিন ফলে সাক্ষাৎ দেবী-বিগ্রহে পরিণত: হুয়ে জগৎকে বর টং 
অভয় বিতরণ কতে পারে। হীন লালসা ত্যাগ ক'রে, স্বার্থপরতা বজ্জন 
| ক'রে, ব্যক্তিগত স্থুখের গ্রতি নিঃস্পুহ হয়ে, শিরন্তর ঈশ্বর-সাধন। ক'রে 
ভগবতপ্রেমে দেহ-মন-প্রাণকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত ক'রে দি 
. পবিত্রতার প্রতিমুন্তি নারী জগতে অভূতপূর্ব শাস্তির পরিস্ৃপ্তি এবং দা 
] | আননের সমারোহ আন্তে পারে। তোমরা সাধনা ক'রে জিদ 
[ | নারী হও অর্থাৎ দেবী হও । 
101] অপরাহ্‌ চারি ঘটিকায় পুনবায় শ্রীন্রীবাবার ঘমৌন আন্ত হইল। 


বাবা বলিলেন, যেখানে ভ্রাতু-বিরোধ নাই, উপাসনা সেখানেই 
যেখানে উপাসন। আছে, ভ্াত-বিরোধ সেখানে কমে । উপাসনা 


নিত্যসঙ্গিনী । 
সমবেত উপাসন| সত্যই খুব জমিল।  উপ1সনাস্তে ত্রীধুক্ত 


হন রায় ও শ্রীযুক্ত রাইমোহন রাঁয় এই ছুই ভ্রাতা এক থালাতে 
| প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের অনুকরণে তাহাদের ভক্তি- 
ধর্মিণীরাও তত্রূপ করিলেন। সকলেরই মনে হইতে লাগিল, 
কটা পাঁধাণভার এই পরিবারের বক্ষ হইতে শামিয় গেল । 





আমাকে ভক্তিব্যাকুল কর 
উপাসনান্তে দীক্ষার্থীদের দীক্ষ। হইল | জগ্লী-গ্রাম-নিবাসী সাত জন 
ক শীন্রীবাব! এক বংসর পরে আদিতে আদেশ করিলেন । তের 





[| চি ৃ 
] |] ই তৃণ্তপ্রদ দৃশ্য ইল] এবং সাতাইশ জন পুরুষ অথগ্ু-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন । 
]] ] ১৮ই মাঘ রবিবার প্রাতে মাঝিয়রার ্রীদৃক্ত রেবতীমোহন রায় ও ন্তে রীন্্ীধাব৷ উপদেশ দিলেন,_-ভগবানের কাছে এই একটা 
/ ১২৭ 
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শান্তির বারতা 
























শান্তির বারতা 
বিকাল ঠিক্‌ চারি ঘটিকার মধ্যে গিয়া সেখানে সভা আরম্ত করা 
'্রন্রীবাবার সময়ানুব্তিতার খ্যাতি কে না বিদিত রহিয়াছে £ 

গত পথিমধ্যে সাহাপুর. গ্রামের ভক্তেরা জোর করিয়া পান্ধী 
॥ গ্রামের উপান্তে ইহারা শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিবার 
মাপা রাখিয়াছিলেন। ব্যাও-বাদকেরা যখন রীপ্রীবাবার পান্ধীর 
গ্রপর হইয়া 'আসিতেছিল, তখন গ্রীশ্রীবাবা ভাবিতেছিলেন যে, 
এই গ্রামে কাহারও বিবাহ হইতেছে। কিন্ত ব্যাগু-বাঁদকদের 
কাতারে কাতারে লোক । ব্যাপার-খানা কি? গ্রামের যুবক, 
ক প্রভৃতি ব্যাকুল আগ্রহে ব্যাগু-পার্টির পিছে পিছে ছুটিয়া 
॥ সকলে সমীপস্থ হইলে শ্রীগ্রীবাবা ব্যাপারটা বুঝিলেন । 
'বলিলেন,_বটে, বিবাহটা তা হ'লে আমারই হচ্ছে, দেখতে 


মাত্র প্রার্থনা অনুক্ষণ কর্বে, হে ভগবান্‌ আমাকে তোমার প্রতি ভঙ্থি 

ব্যাকুল কর, তোমার জন্ত আমাকে আত্মহারা মাতোয়ারা কর। া 
মঙলমধুময় লামে আমাকে রুচিসম্প্ন কর, আর তোমা 
জীবনের একমাত্র সারসত্য বলে বুঝতে দাও । 


তোমাক 
র. নামকেই 


আকম্মিক শীড় 

১৭শে মাঘ সোমবার প্রাতেই স্রীত্রীবাঁব 
চন্দনাইল রওনা হইবার কথা । কিন্ত হঠাৎ 
পীড়িত হইয়া পড়িল। প্রায় প্রত্যেক এামেই পুরুষের শ্রীশ্রীবাবাকে এবং 


মহিলার! পুজনীয। সাধনা দেবীকে রাত্রি দেড়টা দুইটা পধ্যন্ত জাগি 
বাধা কার্তেছেন। 


র এবং পুজনীয়। সাধন! দেবীর | 
বরহ্মচারিণীজীর শরীর গুরুর 
৬. 





তে 
1৮1 দি দিন শ্রমের পরে রাত্রির এই অনিয়ম হঠাৎ 
1048 এবং শেষ রাত্রি হইতেই ভেদ-বমি সুরু হইল। 
শাসিরাবাদের অগ্নিদহনের জাল এখনো পৃষ্ঠ হইতে দুর হয় নাই মর র্‌ 
এ যেন এক অসহনীয় উৎপাতের মত হইয়। উঠিল । টিকে টা 
গ্রামে ওলাউঠাতে বহু লোঁক প্রাণ দিতেছে, এসব জানিয়া শুনিয়াই এই 
বিরামহীন বিরাট ভ্রমণের তালিক৷ তৈরী হইয়ছিল। না ধা 
দেবীর চন্দনাইল যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করিতে হইল এ মিন 
বেলা একটার আগে মাঝিয়ারা ত্যাগ করিতে 


8” কীর্তন, “জীবে দয়া কী জয়”, “নামে রুচি কী জয়” প্রভৃতি 
ধ্বনির মধ্যে শ্রীন্রীবাবা সাহাপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন । 
কুল উন্মত্ত নরনারীবর্গের সে যে কি উচ্ছ্বসিত আগ্রহ, তাহার 
দিব? গ্রামের সমস্ত লোক উপবাসী হইয়া শ্রীপ্রীবাবার 
মন-গ্রতীক্ষা় বসিয়া আছেন। প্রচুর কলা, কমলা ডাব সীক্কত 
ছ এবং সকলের মধ্যে বিওরণার্থ পায়স-গ্রসাদ গ্রস্ত হইয়। 
ছ। রথের কলা ও কমলা বর্ষণের মত স্রপ্রীবাবা চতুর্দিকে কল! 
বিতরণ করিতে লাগিলেন | এই গ্রামে প্রায় ত্রিশজন দীক্ষার্থী 
কিন্ত সময়ের অগ্রাচুর্্য হেতু অগ্ কাহাকেও দীক্ষা দিতে শরীপ্রীবাবা 
হইলেন । মুসলমান ভদ্রলৌকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে 
টু নামাইবার জন্য বিশেষ গীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন কিন্তু সময় নাই 
য় শ্ীতীবাব! কাহারও অনুরোধ রক্ষা! করিতে পারিলেন না। 
১২৯ 


বং শ্রীন্রীবাবাও 
পারিলেন না। 
সাহাপুর 
শীত্রীবাবার পাক্ষী তী 
সর্দার বাবুলাল « 
করিতেছে । 


রধেগে চন্দনাইলের দিকে ছুটিয়াছে। বেহারাদের 
জন গুরু--জয় গুরু” বলিয়া বাহকগণের উৎসাহ বর্ধন 
প্রতিপদক্ষেপে বাহকেরা পাশ্ধীর বেগ বাড়াইয়। চলিয়াছে,& 
১২৮ 
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শান্তির বারতা 


চণ্দনাইল 
সভারন্তের নিরূপিত সময়ের চারি পাঁচ মিনিট পূর্বে শ্রীশ্রী 

চনদনাইল শ্রীতুক্ত ঈশানচন্্র দেবনাথের বাড়ীতে পৌছিলেন। ছু 
প্রতীক্ষমাণ হইয়া! বসিয়া আছেন। শীশ্রীবাবা বন্ত্র-পরিবর্তন কা 
সভাস্থলে আসিয়া দড়াইলেন। কিন্তু ঈশান বাবু এবং অপরাপর 
উদ্ো্তার! অনুরোধ করিলেন যে, শীশ্রীবাবার শুভাগমন-প্রতীক্ষায় এতাৰ 
খেচরাম-প্রসাদ বিতরিত হয় নাই, দ্ুই হাজার লোকের জন্ট প্রসাদ গ্রশ্থত 
হইয়। মজুদ রহিয়াছে, শ্রীপ্রীবাব। যদি সকলকে গ্রমাদ গ্রহণের অনুমতি 
দেন এবং সকলের প্রসাদ-গ্রহণান্তে যদি বক্তৃতা শুরু হয়, তবে ভাল হয়। 
শীশ্রীবাবা সম্মত হইলেন এবং এক ঘণ্টার জগ্ত সময় দিলেন। চ্দনাই র্‌ 
ব্রকের। যেরূপ কার্ধা-কুশলতার সহিত এক ঘণ্টার ভিতরে এই ছুই হাজার 
লোকের মধ্যে গ্রসাদ-বিতরণ-কার্ধ্য সমাপ্ত করিলেন, তাহা অতীব উচ্চ: 
শের শুঙ্খলা-জঞানের পরিচায়ক এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তৎপরে 
পাঁচটায় সভার কার্য আরম্ত হইল। 


সবাই একই ভগবানের অন্তান 
তীশ্রীবাবা৷ বলিলেন,__এস আমর! সকলে নিজ নিজ অন্তর থেকে 
ঈধ্যা-বিদ্বেষ বিদুরিত করি, এস আমরা কায়মনোবাক্োে পবিত্র হই, এম 


আমরা উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদ বিস্ৃত হ'রে একে অন্তকে প্রাণের প্রাণ বালে; 


স্বীকার করি। এস আমরা অনুভব কত্তে শিখি, সবাই আমর! এক 
ভগবানের সন্তান, সবাই আমরা একই ভগবানের উপাসক। 


অগ্রীতি ও অনৈক্য বিদুরণ সম্ভব 
উ্রধাবা বনিলেন,_-এই যে মানবে মানবে অগ্রীতি, এই যে জাতিতে 


১৩০ 


0. 
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তে বৈর, তা কি আমরা দূর কন্তে পারি না? এই যে একের প্রতি 
র দ্ুণা, আর তারই গ্রাতিদানে একের প্রতি অপরের প্রতিহিংসা, 
যে একের প্রতি অপরের অব্ঞ|। ও অবহেলা এবং তারই 


রায়: একের প্রতি অপরের বিদ্বেষ ও ঈর্ধ্যা, একি আমরা 


থেকে নির্বাসিত কন্তে পারি না? পারি না, একথা ভাবা ভুল । 
আমর! পারি। আমর] যে তা পারি, সেকথা! আমাদের বিশ্বাস 
বে। যে বিশ্বাদ করে, সে পারে । বিশ্বাস কর! আর কত্তে পারা, 


ীর মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। বে বিশ্বাসবান্‌, তার অসাধ্য কিছু 


| জগৎ থেকে অনৈক্য সত্যই আমর! দূর ক'রে দিতে পারি । 


ঈশ্বর-প্রেমের শক্তি 

বা বলিলেন, কিন্তু কি ক'রে এই আশ্চর্য্য কাধ্য সম্ভব হবে? 

ইশ্বর-প্রেমের বলে। বিশ্বাস কর, তিনি নিখিল. জগতেরই 

ন্দুরও পিতা, মুসলমানেরও পিতা, ননীহুদীরও পিতা, গ্ীষ্টানেরও 
[| বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সর্বস্ব এবং সর্ববাবলম্বন, তিনিই 
|র একমাত্র গতি এবং আশ্রয়, তিনিই তোমার সর্বসাধ্যসার এবং 
প্রাধিত। এই দুইটা বিশ্বাসকে প্রবল থেকে প্রবলতর কর এবং 
চরণে অবিরাম অন্তরের প্রেমার্থ্য অর্পণ কর। তাঁকে ভালবাসতে 
নী সঙ্গে সঙ্গে ব্রিভুবনব্যাগী তার সকল সন্তান-সন্ততির প্রতি তোমার 
বাসা আপনি জেগে উঠবে ।. জাতিতে জাতিতে প্রেম অন্ত কোনও 
মন উপায়ে কখনো হয় না। 


প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ 
ীবাবা বলিলেন,__কিন্ত প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমের স্বরূপ কি? ছুন্দুভি 


ঈয়ে আরতির মহাসমারোহ ক'রে তাকে প্রণতি জানাবার অভিনয় 
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লটর। কিন্ত এই গ্রেম কত খানি খাঁটি, তার পরিচয় হবে, কত কাল 
রি এই ছুঃখ সইতে পার আমৃত্যু কি পার বিনা ছন্দে বিনা দ্বিধায় 
তরে প্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য ক্লেশ সহ কত? পারো কি 

সকল অম্পদে রিক্ত রেখে দারিদ্রয-ছুঃখ ও পরিশ্রমের উৎপীড়ন 


সকল সময়েই তীর প্রতি প্রেম নয় ॥ অনেক সময়ে:তা আত্মাদর, আত্ম 
পুজা বা আত্মপ্রচার মাত্র । কলকঠে আবাহনী গীতি গেয়ে আকাশ- 
বাতাস মধিত-মুখরিত কল্লেই যে তীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করা হ'ল, তা 
নয়। অনেক সময়ে তা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন হুড়ান মাত্র । তন্ন 
প্রতি প্রেমের প্ররুত লক্ষণ হ'ল অন্তরের বিনীত জিজ্ঞাসা৮হে গ্রভো, তে? যদি পার, তবে বুঝ! বাবে যে, তোমার প্রেম নিকর়িত নিখাদ 
তোমার ত' প্রীতি হ'ল? তোমার ত' সুথ হ'ল? তোমার ত' অন্তরে রণ ঠিসোহাগা | দিয়ে দগ্ধ করা, নাইটি.ক এসিডে ধৌত করা । 
আননদ-সঞ্খার হ'ল ?” প্রেমিক নিজেকে স্বখী করার জন্ত কিছু করেন না, টা উপাসনার মোহিনী শক্তি 

তার আকিঞ্চন পরমদগ়িতের স্ুখ-সম্পাদন 








রি, ২০শে মাঘ, বেল! আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান 

| পূর্বে ধাহারা৷ কখনও সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান দেখেন নাই, 
ন'অনেক লোকও ভক্তিভরে যোগদান করিলেন । 

্ীন্রীবাবা বলিলেন,_-পরিচিত আর অপরিচিত, সকলকে এনে এক 
্ঠ প্রেমের সুত্রে আবদ্ধ করে ব'লেই সমবেত উপাসনার প্রতি আমার 
ঘর এত তীর আকর্ষণ। উপাপনার মোহিনী শক্তিতে জগচ্জোড়! 
দুর হবে। 

(উপাসনান্তে নাড়-মোরা প্রসাদ বিতরিত হইল। 





জীবের প্রতি ভগ্গব-প্রেমিকের আচরণ 

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,_-এমন যিনি প্রেমিক, কি ক'রে তিনি ভগবানের 
সন্তানদের প্রাণে ব্যথা দেবেন? পুক্র-কন্তার প্রাণের ব্যথা কি পিতার 
প্রাণকে ব্যাকুণ কর্কে না? পুত্রকন্তার প্রাণের অভিযোগ কি পিতার 
প্রাণকে ল্পর্শ কর্ধে না? পুত্রকন্তার কাতর আর্তনাদ কি পিতার কর্ণে 
পৌছুবে না? সন্তানকে যে ব্যথ। দের, সে কি তার পিতার আপন 
থাকে? 

কয়েক মিনিট কম দুই ঘণ্টাকাল বক্তুতা হইল । 


নিখাদ প্রেম 
ীত্রীবাবার সহিত যেই সকল সহকর্খী গ্রামের পর গ্রাম নানা কষ্ট 
সহিয়া ঘুরিতেছেন, অগ্ তাহাদের মধ্যে ছুই জনের ( কান্তিকদা এবং 
অমুল্যদার) তীব্র জর হইল. শ্রীত্রীবাবা তাহাদের কপালে হাত দিয়া 





দলবৃদ্ধির চেষ্ট। করিও না 
 তৎপরে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। 'আত্ম-পনীক্ষা! করিয়া ত২পরে | 
| লইতে আদিবার জন্য নির্দেশ দির শ্রীশ্রীবাব। তিন চারি জনকে 
ক্ষ! গ্রহাণে নিবুন্ত করিলেন এবং গৃহে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে দশ 
রো জনকে দীক্ষা দেওয়। হইল ন1। উনিশ জন মহিল! এবং সাতচল্লিশ 


দেখিলেন, জরের তাপ অত্যন্ত বেশী। পুরুষ অখগড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন 
্রীশ্রীবাবা বলিলেন,__প্রিয়জনের_জন্ত। দুঃখ ভোগ করাতেই প্রেমের ক্ষান্ত ্ীন্রীবাবা উপদেশ দিলেন, -গুরুভ্রাতা এবং গুরুভগিনীদের 
ঝা 
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শান্তির বারতা 


সংখ্যারদধির জন্ত বৃথা চেষ্টা করবে না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন করে 
এবং তোমাদের সাধনের ফলে নিখিল জগৎ মঙ্গলাখিত হোক্‌, এই বঙ্ব্ 
কর্ষে। এর ফলে, তোমাদের সব আপন-জনের! 1 চুম্বকাকষ্ট লৌহের মত 
ছুটে আস্বে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দুরদুরান্তরে যে যেখানে আছে, 


একজনও আর দুরে থাকৃতে পার্বে না। অন্ত কোনো কৃত্রিম চেষ্টায় 
তোমরা 'হস্তক্ষেপ ক'রে! না। 


সর্বভূতের স্বরূপ 
রীত্রীবাবা আরও বলিলেন,__নামকেই জান্বে তোমার নিজের স্বরূপ 
তোমার ইষ্ের স্বরূপ, সর্কভিতের স্বরূপ । নামকে কখনো খণ্ড কারে 
টুকরো করা যায় না, সর্বব অবস্থায় ইনি অটুট, অক্ষয়, অব্যয়। এই অবায় 
সতত! থেকেই তোমার উৎপত্তি, বিশবহ্দাণ্ডেওও উৎপত্তি। এই অব্যয় 
সভাতেই তোমারও চরম নিলয়, সর্বভুতেরও চরম নিলর | তোমাকে 
এবং সর্ধূতকে নিয়ে যে অপীম সমষ্টি, তার অন্তর্বহিমধধ্য নিয়ে তোমার 

পরমশরেষ্ঠ ইঞ্ট। সেই ইষ্ট আর এই মাম অভিন্ন। 


সকলের কাজ 

শ্রীকাইল রওনা হইবার মুখে চন্দনাইল গ্রামের ক্ষ একটু ভূখণ্ড 
শীত্রীবাবাকে দেখান হইল: গ্রামের যুবকদের ইচ্ছা যে, টা 
আশ্রম স্থাপিত হউক এবং গ্রীপ্্রীবাবাই তাহা পরিচালনা করন | 

শীত্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,__জমি চধা, বীজ বোনা) ক্ষেত নিড়ান, 
ধান দাওয়া, ফসল মাড়ান, তুষ ছাড়ান, চাউল সিদ্ধ করা এবং অন্ন 
পরিবেশন করা এই সবগুলি কাজই যদি একটা লোককে কভে হয়, তবে 
তোমাদের যে আর কোনো চাকৃরীই থাকে না বাছাধন | আমি অবশ্ঠ 
একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কচ্ছি, যেটা সফল হ'লে গ্রামে গ্রামে 
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শান্তির বারতা 





ওমগুলী স্থাপন কারে একট। কারে আশ্রম-পোষণ খুব কঠিন কাজ 
না। কিন্ত সে কাজটা তোমাদের সকলের । একা আমার নয়। 


অখগু-মগ্লীর স্থাপন 


প্ীন্রীবাব। বলিলেন,_গ্রামে গ্রামে অখগ্ড-মগ্ুলী স্থাপন কত্তে হ'লে 


॥ কতকগুলি দরদী প্রাণের প্রয়োজন, ধারা মাসের একটা নির্দিষ্ট 


এর উপার্জন এই মগ্ডলীকে দেবেন এবং কোনও কোনও নির্দিষ্ট 


রর উপাজ্জন নিজেরা ভোগ কর্কেন না। তোমাদের এই ত্যাগের 
নীলের আমি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী ক'রে দিতে পারি এবং নিজে তার 


রূন্বদ্ধে রাখতে পারিনা । এজক্ঠ প্রয়োজন তোমাদের সমষ্টিগত 


সাকল্য দাঁন ও সামষ্টিক দান 
। ্লীবাব। বলিলেন, সন্যাসীর ত্যাগ একেবারে সাকল্যে। নিজের 
শক্তি, সমগ্র সম্পদ, সমগ্র সময় এবং সমগ্র প্রতিভা তিনি 
মনোব|ক্যে দান ক'রে রেখেছেন। গৃহীদের পক্ষে বিরল ক্ষেত্রেই 
প সাঁকল্য ত্যাগ সম্ভব । কিন্ত সকলে মিলে অল্প অল্প দিয়ে একটা 
ৎ সামষ্টিক ত্যাগে অংশ-গ্রহণ গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব | আমি যদি 
মদের জন্ত একটা বিশববিগালয় গড়ে দিতে ন! পেরে থাকি কিছ 
॥ আটটা গ্রামে একশ আটটা আশ্রম নিজ হাতেই সুরু ক'রে দিতে 


| পেরে থাকি, তা হ'লেও তোমরা আমার উপরে কোনো অভিযোগের 
[ভাব পোষণ কা'রো না। আমি তোমাদের ভাব দিয়েছি, প্রেরণা 
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শান্তির বারত৷ 
দিয়েছি এবং সাকল্যভাবে নিজেকে একেবারে ৫ 
ঘণ্টার জন্ত লাগিয়ে রেখেছি। 'আমার দিক্‌ থেকে আমি সবই দিয়ে 
এখন বাকাটুকু সব তোমাদের জন্ঠ রইল। 
দিয়ে পল্লীতে পল্লীতে অখণ্ড-মগ্ুলী গড়, আশ্র 
উপাসনায় টান, সঙ্বচেতনা প্রতিষ্ঠিত কর । 


এ শ্ীকাইল 

অপরাহ্ছে শ্রীশ্রীবাব। শ্রীকাইল সেবা-সজ্ে পৌছিলেন। সভ| 
বিরাট হই়াছিল। গ্রামবাসী যুবকদের বেশ সং 
পাওয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবার সভাপতিত্বে সেবা- 
সাফল্যের সহিতই উদযাপিত হইল 


অখও-সঙ্গীতটা কার্তিক-দা গাহিয়া থাকেন । কিন্ত তিনি জরে চন্দানাইল 


পড়িয়া আছেন। তদুপরি এই গ্রামের প্রথিতশ 
বজবাসী নট মহাশয় দুইটা কুমা 
তাহারাই গানটা 
হইল । 


ঘণ্টাব্যাপী 


ছি 


সত্বের বাষিক উত্সব বেশ 
প্রায় সর্বতই সভারস্তের পূর্বে 


1 সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীন্ত 
[রী মেয়েকে গানটা শিখাই়া রাখিয়াছেন। 
গাহিল। অভিননান-পত্রটী অতিরিক্ত দীর্ঘ বলিয়া মনে 
অন্ত্ঠ কয়েক জন বক্তার বক্তৃতা হইবার পরে রী্ীযাব। ছুই 
এক বজ্তুতায় তাহার সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিলেন । 


(সেবকত্বই মানব-জীবনের মহ্ন্ব 


শরীতরীবাবা বলিলেন, .সেবার ভিতর দিয়েই মানব- 
যে যত বড় সেবক, সে 


মানুষ সর্ধজীবের সেব| ক। 


জীবনের সার্থকতা । 

তত বড় মানব। সেবকত্বই মানুষের মহত্ব। 

ভে পারে, এই জঙ্ঠাই সে সর্বজীবের শেঠ । 
সেবকের স্বরূপ 


শীন্রীবাবা বলিলেন,_-প্রকৃতই যে সেবক, তার কাজে, কথায় এবং 
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তামাদের সেবাতেই চবিবশ 


তোমরা সমষ্টিগত ত্যাগ 
ম কর, মানুষকে সমবেত 


খ্ব 


গঠন-শক্তির পরিচয় 


শান্তির বারতা 





একমাত্র সেবা ব্যতীত অপর কোনও উদ্দেগ্ঠ রা না? 
নীলের নির্বাচন তার লক্ষ্য নয়, পদমধ্যাদা ব1 রা রি 
সেবকের চিত্তভাব অবিমিশ সাত্বিক, টা দা 
$আপ্রকাশ্যে একলক্ষ্য | নিজের চিত্রশ্ুদ্ধি এবং সেবাজ রর 
পাদ ব্যতীত অন্য কোনও গ্রাপ্তির প্রতি তার চিত্ত লু নয় 
| (জেবা ও লোকমত ঠা 
্লীবাব। বলিলেন,--এই আদর্শে দৃষ্টি স্থির রেখে বা 
রুরতালির গ্রতি এবং জনগণের নিন্দার প্রতি তার ৮ মা 
রণের মন ত' হচ্ছে থার্মোমিটারের পারদ | রা / ঠা 
শ-বিশের সঙ্গে এই পারদ যেমন উঠা-নাম। করে, রা & টা? 
তেমনি । আজ যার ষেকাঁজ তাদের পরম 8 রি 
কাজ তাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত গহিত কা টি ্ সা 
দিচ্ছে, কাল তার শিরে তারা গোবর্ ডে 
নি রি তার! গল। ফাটাচ্ছে, কাল তারই নিন্দায় তার! রর গু 
তই চঞ্চল, এতই অস্থির যে, মুখে একজনে 1. 
] রি না মাঝে ভুল ক'রে আর এক জনকে মহাসমাট ্ 
যন ট স্থুর ক'রে দ্েয়। জনমত রূপ এই যে ভান্ধ রা 
রা রী স্থায়ী লক্ষ্য চিনে না কিন্তু পথ চলে ধার বেগে, যা 
এ তীব অল্লক্ষণস্থামী উদ্ধাু কিন্ত আগগে-গিরির টা 
রত ৩৩ সেবক তার মুখপাঁনে তাকিয়ে চলার দুর্বলতা 
বি রি জনতার উদ্দাম সহযোগে সে উৎসাহে 
পাল বিরত বিরুদ্ধতায় সে হতাশায় খ্রিয্মান হয়না । 
্ | সেবা ও /9১$1 দা) 
্ জীবনে তোমর! কেউ কি / 
স্রীশ্রীবাবা বলিলেন, টা 


1 


ত 
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! 


ৰা 


























শান্তির বারতা 
মানুষকে, কি দেবতাকে, কি ভগবানকে ?. যে ভালবেসেছে 
সেবকের মনোভঙ্গী কি? ভালবাসা তার :জীবনের মৌলিক ঢে 
ভালবাসা তার সর্ধকর্মের উৎস স্বেচ্ছায় সে কাজ করে না 
না» ভালবাসা তাকে দিয়ে কাজ করায়, কথা বলায়। 


যার ভালবাস যত প্রগাট, তার সেবা তত প্রগাঢ় । 
ভালবাসাকে শুদ্ধ কর 
4 
শ্ীত্ীবাবা৷ বলিলেন,_তাই বলি বন্ধুগণ, তোমাদের ভালবাসা 


কিন্তু ভালবাসা অশ্ত্ধ হ'লে জীবের পরিত্রাণ নাই। 


বক্তা বনাম গান 
সডাভঙের পরে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ও অপরাপর সঙ্গীত-বেসত 
ববকেরা শাবাবাকে ধর্ম-সঙ্গীত শুনাইলেন। অধ্যাপক মহাশ 
রুখে শুনিাছেন যে ্রীপ্্ীবাবাও ভাল গান গাহিতে পারেন। তাই তিনি 
অতীব বিনয় এবং সঙ্কোচের সহিত তীহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। 
তীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,_বজ্ত "মঞ্চে দাড়িয়ে কি. এতক্ষণ গানই 


কারি নাই? বন্তুতাও একপ্রকারের গান। উভয়েরই প্রাণ হচ্ছে 


দরদ। ভালবাসার জনকে সম্মুখে না দেখলে ছুটোই মিথ্যা । 
ন।ম নিভ্যঞ্খভময় 
পরদিন. পরাতে. দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। . শুনা গিয়াছিল, এখানে 
জন দশেকের দীক্ষা হইবে কিন্ত কাধ্যকালে অন্যূপ হইল। দীগ্ঘণার 
ঘর ব্যাকুল নরনারীতে পূর্ণ হইয়। গেল |. দীক্ষা ছেওয়া যাইবে ন! বলিয়া 
১৩৮ 
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সে জানে 
প্ররণা, 
কথা বলে 
সেবকের সেবা 
ভালবাসার দায়ে। যার ভালবাসা যত গভীর, তার সেবা তত গভীন্ব। 


কে শুদ্ধ 
কর। জীবন সফল হবে, সেবা সার্থক হবে। : ভালবাসা-হীন জীব নাই। 


য় কাহার 





শাস্তির বারত৷ 
জনকে অনেক বলিয়! কহিয়া দাক্ষা-গৃহ হইতে বাহিরে নেওয়। 
উনচন্লিশ জন মহিল! এবং তেত্রিশ জন পুরুষ অখগ-দীক্ষায 
হইলেন । 


নকষান্তে ্ীতীবাবা উপদেশ দিলেন”_নাম নিত্যনুভময় ॥ ছঠখে? 


মঙ্গলে যখন পরিবেষ্টিত হা'যে পড় বে, তখন ভয় পেয়ে যে 


নাম তোমার পরম সম্বল । নামের গুণে তোমার অমঙ্গল দুর হবে, 


উদিত হবে। নিত্য-মঙ্গল-নিলয় নামে যার নিষ্ঠা জগতের 
নী পরতিকুলতা, কোনো কুট কৌশল, কোনো বড়যনত্র তার কিছু কে 


(না। প্রাণ ভ'রে নামের সেব| কর এবং সকল অবস্থায় নির্ভর 


সুকুয়]-শিবনগর 


িথ। ছিল শ্রীকাইল হইতে জিনদপুর যাওয়ার জিনদপুরের ্ীমুক্ত 
নর কুমার দাস সেই সম্পর্কে যাবতীয় সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সময়ে জিনদপুরে মহামারীর আকারে কলেরা রোগ দেখা দেওয়াতে 


বার অবস্থান ও সভা হুরুযা (শিবনগরে ) শ্রীযুক্ত অবনী কুমার 


রন বাড়ীতে করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।. সুতরাং শ্রকাইল 


রীন্রীবাব। ভুরুয়। রওন৷ হইলেন । জিনদপুরের দক্ষিণের মাঠ 
অভ্যর্থনা-কারীর! “হরি-স” কীর্ভনের গভীর আরাবে আকাশ- 
নন মথিত করিতে লাগিলেন: এইবপ স্থুশিক্ষিত কণ্ঠের তান-লর- 
ছারী “হরি-৩৮ কীর্ভন অতি অল্প স্থানেই শুন! গিয়াছে। 


'অগ্ত বেলা দশটা হইতে দুইটা এবং বেলা তিনটা হইতে রাত্রি নয়টা 


্্রী্রীবাব! মৌনী রহিলেন। 


১৩৭ 





























শান্তির বারতা শান্তির বারতা 


উপাসনা ও আপন কর! ত. নিজের ধর্মে নিষ্ঠাবান্‌ থাক.। নিজ ধর্মে যার নিষ্ঠা নেই, সে 
টির টা প্রাততকাল। সকল-বিষবপত্র চরন চলিতেছে) রি গতি কখনো পরকত শা দেখাতে পারে না! নিজ ধর্ধে 
এও তা ইঃ মহোতসাহে সকল কাজে ছুটাছুটি করিতেছে) ্টাহীন ব্যক্তি যখন ভিন্ধর্মীবলীর প্রতি ভ্রাতৃভাব দেখাতে যা, জীন 
ইবে বলিয়া সকলেই উৎসাহিত। নন মে হয় কপটতা করে, নয় করে খৌশামুদি। সেই কপট ভ্রাতৃভাব 
রি টপ বর্টি আপন কতে চাও, তাহ'লে তাদের মাদের মধ্যে চাই না। তোমাদের: মধ্যে 7৬ র্‌ 
কী, টব উপাসনা চভুদ্দিকে প্রেমের আলো বিকীরন দিকে প্রথম নি // ৫ টা ৮ 
ইত গর রর 13 কর্ধে। গ্রামে গ্রামে_যাও আর ধ্যানকোমল? পরে সকল ধর্মাবলম্বীদের পিতা! এবং প্রভু ব'লে বুব 
এতক্ষণ রাজ রা 181 ভক্তিসজল নেত্র অবনী বাবু অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় সভারস্ত হইল । একখানা পা 
177 'মাবস্ত্পরিহিত অবস্থায় উপাসনা-মওপের নিকট ত হইল, যাহার রচয়িতা সম্পর্কে শ্রীঘরের অভিনন্দন-প্র রচিত 
আর টা মাঝিযার হইতে পূজনীয়া ব্র্গচারিদী ঁকিত মন্তব্য পুরাপুরি খাটে । চি 
আনিয়! বথাবোগ্য ছা না বনীবাবু ্াহাকে অভ্যর্থনা করিয়া থমতঃ অয ভ্তদাদা বত দিলেন । দিন কিত, 
তা ২ রঃ দঃ লেন। ইতিমধ্যে স্তোত্রপাঠ চলিতেছে, গ্তীর বাণী শ্রবণে শহর-নগরের শ্রোতারাও মুগ্ধ, বিস্মিত এবং ০9 
নম অসদ্গুরুম। এমন শক্তিশালী মহাপুরুষেরা আজ. গ্রামের পর গ্রাম কঠোর 
শ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন | এই কঠোর পরিশ্রম কেন? আপনার! 
উারাগত দান দের টাকাকড়ি দিচ্ছেন? এর একমাজ উত্তর ও, 
নিত আন পর 0 ক হইল। চৌদ্দজন মহিলা বং পনারাও দিচ্ছেন না, তীরাও টাকাকড়ির লোভে রর র রা 
শীত্রীবাব। দীক্ষার প্রয়োজন সা লি ভি ির্কাবছি পরি ভুলে নেন নাই। এত বড় বিঠোরঞসানার 10981 টু 
দীক্ষান্তে শীত্রীবাবা উ ৰা রর টুনির মাঝেও বাবা দৈনিক রশ, পপ, চর রা রি 
জ্ঞান কর্বে। কাউকে প. ও ৪7717 র্মাবল্বীকে ভাত্বৎ, ঠির জবাব দেন। একি কল্পনাতীত শ্রম নয়? দৈনিক জুদীর্ঘ বতুতা! 
বানি হা টা রা 81 কর্ষেনা |. জগতে যত রর পরেও আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় সাধনা দিদি প্রত্যহ রানি 
পাত্র নর । পর-স্মী ১ রা ওত নিবেষের বারোটা-একটা পধ্যস্ত মহিলাদের ব্যক্তিগত ভাবে হিতকথা শোনান। 
রধ্মীবলম্বীকে আপন ভাইয়ের মত দেখ, কিন্তু সর্ব (এ আম কি আশ্চর্য নয়? কিন্ত কেন এত শ্রম? এ শ্রমের কারণ» 
সি ১৪১ 








সকল ধর্মমাবলম্বীকে জ্রাতুবও জ্ঞান কর 


| 
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পল্লীকে আজ জাগাতে ছ 
হাতি নে রান বনদারে নয়, অবহেলিত গ্রামগুলির ৰ শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন 
রি / ] রর 
এই পল্লীরই কুটিরে কুটিরে চন মাহা মহী্ধ বাকি আজ ' অভিনন্দন-পত্রের উত্তর-দান-প্রসঙ্গে শ্রীন্রীবাবা আড়াই-প্টা-ব্যাপী 
উ। সেই মহাসতকে জাগিরে তুলে টা অপূর্বব ভাষণ প্রদান করিলেন |: পুর্বে এতক্ষণ বতুতা শুনিবার 


পৃথিবীর বুকে এক ন 
বমহাষজ্তের আশ্র্য্য. আলে ০... এ) রর ১ 
আপনারা প্রত্যেকে তার জন্ত প্রস্তত হউন | এ পুনরায় এত বড় সুদীর্ঘ বক্তুতা মানুষ যেরূপ ধৈর্য ধরিয়া শুনিল, 


ভজদাদা পরতাল্লিশ মিনিট বত উ তেই উপলব্ধ হইল যে, উলুবনে যুক্ত! ছড়ান হইতেছে না.।. ইহার 































তা করিলেন । দুই ঘণ্টা পর়তাল্িশ মিনিট ধরিয়া শরদ্ধের ভ্তদাদ। ও পুজনীয়। 
নারী সকলের ঘুম ভাজিবে না দেবীর বভুত! চলিয়াছে। রর 
অতঃপর পুজনীয়। ব্রহ্দচারিণী-সা! নী . প্রীন্রীবাবা বলিলেন,__জাতিকে বলিষ্ট, দরটিষ্ট ও সহিষুতার আধার 
৪98 বগা সাধশ। দেবী বন্ত তা আ! ৪ তি-হি তত 
তিনি পূর্ণ ছুই ঘন্টা বত দিলেন দিবা বক্তৃতা আরম্ভ -করিলেন। নে পরিণত করা চাই। তবেই তোমাদের জাতি-হিসাবে জগতের বুকে 


থাকার সার্থকতা হবে। নিপীড়িত, নিপ্পেষিত, পদবিদলিত জীবন 
কারেও জগতে বেঁচেই থাকৃতে হবে, জীবনের উপরে এত মম, 


রঃ পক্ষে ক্ষতিকর হে থাকেভাহলে ২ 4 আসক্তি, এত আকর্ষণ থাকা, উচিত নয় | ষে দুর্বল, সে তাঁর 
গুণ ক্ষতিকর | এই কথাটা আমরা তীন্রীবাবার 


ব্রঙ্গচারিণীজ 3 | 
ন গাজী বলিলেন,_জীবন কর্মমির |: কিন্তু আমরা: অবিরাম 
খুজি | ছক্কা যদি জীবনের 


আলম্ত তার চেয়ে 


শরীযুখে সহজবার বা লক্ষ ধারা, লতার চির-অবসান ঘটাবার ভন মৃত্যুপণ করবে এবং প্রয়োজন হলে 
৭ নো । পুরুষের আলঙু যি হয় জাতির গ্রাম কত্তে কত্তে জগৎ থেকে চিরবিলীন, হয়ে যাবে! বলিষ্ঠ হবার 
র চাইতে কম ক্ষতিজনক নর । এই এইটাই হচ্ছে পথ। 


পথে পরিচালিত করেছেন 17 18100 জীবনের পরম কুশলের ] রা পবিত্রতার দান রণ 
গুণ/-ব্রত ধারণ কতে হবে। জাগো চা চু চাদ ীীনাবা বলিলেনন আর, এই পথে অবিচল নি চলার রন ঃ 
জেগে সকলের দু ভীলাও, দি মহাশভিত্বরূপিনী নারী, নিজেরা বুকের ভ্ত চাই আবাল্য সাধনার প্রত্যেকটা মানুষের আমরণ চিতা 
জীবন-আইবে বীরের চা কর্মারণাঈনে প্রধাবিত হ'রে সকলকে ভিত থাক্বার চেষ্টা। পবিত্রতা মানুষকে সাহস দেয়, শৌধ্য দেয় 
নারী শুধু আজ নারীরই' দুম-ভা এ অপ্রগর হতে প্রেরণা দাও। অমলিন বিবেকের বল দের, নিষ্ঠা দেয়। পবিত্রতা মানুষকে রা দেয়, 
ভাঙ্গবে। ২ ৯ ঈবে না, নরনারী, প্রতোকের দুম সে বিখাস দের, ধৈর্য দেয়, সহি্ক্তী দের): পবিতাঁর এই অপরিসীম দান 


সুপরীক্ষিত। এগুলি কোনও অনুমানের কথ! নয়। পবিভ্রতার এই 


১৪২ ১৪৩ 
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শান্তির বারতা 
অপরিসীম দানকে জাতির উপরে ব্যাপক ভাবে বর্ষণ করার আন্মকুল্য 
সষ্টিই হচ্ছে দেশের সর্ধশ্রেষ্ঠ.সেবা ৷ 
দেয় পূর্ণতা । 




























শান্তির বারতা! 


কুঠারাঘাত, নিজের মৃত্যুকে নিজেই করে আমন্ত্রণ, নিজের চিতা কাষ্ট 
] ও 
নিজেই করে আহরণ, নিজের শবশানিশু্লী নিজেই করে সুসজ্জিত। এস 
চাই পূর্ণতা (তোমরা সবল হও । এখন প্রয়োজন এক মহাশক্তিশালী, রা 
্ হু এ টরদিনিজরী আত্মপ্রত্যরী জাতির। দুর্বল, ভীরু, অলস ও কর্মকুষঠকে 
1115157 বিবাহিত, সধবা, বিপত্তীক, নর আঁজ কোঁনো প্রয়োজন নেই। সবলতা যার সাত্বিক ভিত্তিতে 
ই নতি বলে ষ ষ্িত, সে আত্মত্রাণের সঙ্গে বিশ্বত্রীণ করে;_-তার স্বার্থের সঙ্গে বিশ্ব- 
1 
পরিচয় দিতে ইবে। মানুষ নিজেকে সব চেয়ে বেশী নিরাপদ যেখানে ছু ্ বা বালা দরে 
মনে করে, তার সব চেয়ে বড় বিপদটী হয়ত সেখানেই আছে। জজ 


. টা. তি-অবনতি তার চিন্তার 
শস্পশয্যাকে তুম্মি তে এ ্ দ্বারকৈই একমান্র লক্ষ্য করে, অপরের উন্নতি রর 
ক তুমি তোমার নিদাঘ-মধ্যাহকের সর্বাপেক্ষা তৃষ্তগ্রদ বিশ্রামের র। সবলতা বার. তামসিক, তার আত্মোক্সতি 'অপরের অবনতির 


এপ বলে গণনা কচ্ছ, তারই নীচে হয়ত, লুকিয়ে আছে তোমার জন্ত উপরে নির্ভরণীল, সে নিজের ভাল কভে গিয়ে অপরের অকুশল সূ 

প্রাণঘাতী কালসর্প। সমাঙজের গতানুগতিক অবস্থা দেখে নিশি হারে র তামার সবলতা বিশ্বের কুশলের কারণ হউক। তোমার 

বসে আছ ত? তা থেকো না। পা 'তোম ্ব্বার বিক্রম 
সবিতা বিশ্বের দুঃখ-বিদুরণের হেতু হউক তোমার ছ 

বয়ে সমাজের কল্যাণঘাতিনী ভ়্রীমুন্তি ধারণ কত্তে পারে | মানব- টি লাভের সহাঁরিকা হউক | 

চরিতে এরূপ বিকট বিক্ষোভ একেবারেই বিরল নয়। অতএব, সর্ব্- ডা 

প্রধর়ে আজ জীবনের ভিডিসূলে পবিত্রতাকে প্রতিঠিত ক'রে সমাজের সান নয 

প্রত্যেকটা লোককে দিব্য-জীবনের অশৃত-মধুরতা দিয়ে পুণ ক'রে নাও, 

অতৃপ্ত আকাঙ্ফার ঘুিচক্রে প'ড়ে কেউ, আ' 

মরীচিকার মায়ান্ুপরণ ক'রে কেউ আর পথ 


পবিত্রতা জীবনকে দেয় পরিপুষ্টি, 





সমাজের প্রত্যেকটী মানুষ একট। 


্ ২৩ শে মাঘ প্রাতকাঁলে আকুবপুর রওনা হইবার প্রান্ধীলে লনা 
র আত্মহারা হবে না, হাতে সী্তটা পুরুষ ও দশটা মহিলকৈ অখশু-ীক্ষায় দীক্ষিত 
ভ্রান্ত হবে না। শত কোটি লৈদ। 

পুর্ণ মানব ও পূর্ণ মানবীর আবাস-ভূমি হবে তোমার পরমপুণ্য জন্মভূমি ্ ্রীশ্রীধাবা ব্পিলৈন,--জীবনকে কর্বৈ পুণীময়। যে নিত পুণ্য 
ভারতবর্ষ | তোমার, আমার, সকলের জীবনে চাই পুর্ণভা, তবেই হবে & ঙ্ ধু নই পুণাময় ইয়। পরীর্থে ত্যাগ, সৈধা, দীনজনে 
তোমার, আমার, সকলের জন্মভূমি পূর্ণতার পুণ্য দেশ। ক র্‌ তি স্কজনে ্রাউুবৌধ, মমতা, ক স্বার্থে অনাস্থা, অকচি 
এম ভোমরা সবল হও | এসব জীবনকে গুশীময় করে । কিন্তু ভীবনের লব চেয়ে বড় পুধ্য কাজ 


র্ না নী বৈ সেবক, তাঁর 
্র্ধলের দল নিজের চরণে নিজেই করে হচ্ছে মঙগলমন্ নীমৈ নিয়ত লক্ম ধাঁকা | নামের থে অকৃত্রিম সেব 
১৪৪ 


শরীহ্ীবাবা বলিলেন, 


১৪৫ 
১০ 


60115015012 10411611661, 10171/58/92 


শান্তির বারতা 


চিত বিনা চেষ্টায় নিপল; নিশ্মত্সর, নিফলুষ হয়, তার, রুচি, প্রকৃতি 


আর -০স্পাক্িল লাল্লত্তা7” 
প্রবৃত্তি আপনা আপনি সর্বজীবহিতমুখী হয় এই জন্য নামের 8৪ এ 
সেবাকেই জীবনে সর্বকর্মের উপর প্রাধান্ত দেবে । অন্ত সকল সং. দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সুচী ত্র 





কাজকে এর অনুগত রাখব | নামের, অকপট সেবক সমগ্র বিশ্বের 





বির পত্রাঙ্ক বিষয়, 0] 
গ্রতি তার অকৈতব প্রেমকে প্রসারিত. করে,_এএই জন্যই নামের সেবা 1 অখণ্ড দীক্ষা ও জগন্মঙল. ৮৩ আমার চি নি দিন হয 
পুগ্যতম কাজ | নামের নিরভিমান নিরহঙ্কার নিরলস সেবকের চিত্তবৃত্তি- অখণ্ড তত্বের অনুণীলন-হ্বাসের হি 
গুলি কামের পদ্ধিলতা, লালসার লেলিহামানত৷ এবং. ইন্জির-বাসনার পচা কারণ'১৯ আমি ৬ রা 
ুর্ন্ধ থেকে মুক্ত থাকে,_-তাই, নামের সেবা জগতের পুণ্যতম কাজ। অখগুদের মধ্যে ভেদাভেদবুদ্ধি ৮ আধ্য-ধর্থের উদারতা রি 
নামের সেবক বিনা চেষ্টায় সত্যাশ্ররী হয়, নির্ভীক হয়,__তাই নাঁমসেবার অখগ্ডমগ্ুলী স্থাপন পি 5 

মত শ্রেষ্ঠ কাজ আর নাই ।  অখগ্ড-মহা-সন্মেলন ই আসিবে ীিীসিন,0 
িতরকাও ০৮১২০ ঈশ্বর-প্রেমের শক্তি 

অহ নুমার ক অদ্বিতীয় নাম ১ ৫৮ উচ্চনীচের ভেদীভেদ অলীক. ৪৭ 

অস্তাগ্ত ভাতাদের সহিত ভ্রাতা প্রেমসুন্দর ব্রহ্ধচারীজীও রীত্রীবাবার অতীত ভুলিলে চলিবে না ৭ উপাসনা ও আঁপনকরা পর 
অন্থগমন করিতেছেন শ্রীকাইল আসিতে তাহার পায়ে চোট লাগিল। অন্তরের চেতনাকে জাগাও ৯৫. উপাসনা ও রন হুক 
হরুর়াতে অস্ত্রোপচার করিতে হইল | এজন, একখান! পান্ধীতে করিয়া অন্তরের শত্রকে জয় কর. ৮০ 97 টিং রি ্্‌ 
সর্বপ্রথম তাহাকেই আকুবপুর পাঠাইয়। দেওয়া, হইল।. তৎপরে শরীশ্ী- . অগ্রীতি ও অনৈক্য বিদুরণ উপাসনা ধলীম উৎসব ্ 
বাবা, এবং পুজনীয়া-সাধনা দেবী_রওনা হইলেন । যাইবার কালে অনুভব সম্ভব ১৩* উপাসনার ১. তি ৯ম 
করিলাম, অবনী বাবুর হৃদয় কত কোমল। তিনি শ্রীত্রীবাবার গিশ্যও 'অবনীকুমার নীম দিনত ্ রা হই ২৪ 
নহেন- কিম্বা পুর্ববে কোনও -পরিচয়ও ছিল. না| নিতান্তই .জিনদপুরে অভ্যর্থনা-ভাষণ "৮ দির রঃ 
গুলাউঠার মড়ক.লাগাতে, এইখানে উঠিতে হইস্বাছিল॥ কিন্ত কি. বে . অহমিকা-বঞ্জিত হইয়া নামের এস ভৌমদা সবল হও রা 
এই কয়টা দিন_অবনী বাবু করিয়াছেন, তাহা রলিবার নহে।. দুইটা দিন 11090157717 টু 
কত অন যে বিতরিত হইয়াছে, বলা কঠিন। যাইবার কালে .অবনী, বারু 'আকন্সিক পীড়া -*.. ১২৮ ওল্কার এ ৫ দূ 
একেবারে ভাঙ্গিযা পড়িলেন,:যেন.একটা পাঁচ বছরের নিরাশ্রয় শিগু। 80858501077 ্ র্‌ 
(দ্বিতীর খণ্ড সমাপ্ত) আমাদের বিপরীত আচরণ ১১৩ করনা ও কাজ ** 


60119015010 10411611661, 10171/58/52 


বিষয় 
কলহের মূল 


কর্তব্য ও চরিত্র-বল .... 


কন্মাব্রাহ্গণ হও 
কাজিয়াতল 

কেহই আমার শত্রু নয় 
খানেবাড়ী গোবিন্দপুর 


গুঞর ৮ 


গুরুসেবা 


চম্পক নগর 1 


চনননাইল 

চাই পূর্ণতা 

চৌদ্দই পৌষ 
ছফুলাকান্দি 
ছাত্র-জীবন 
জগজ্জননীর পুনরাধিভার 
জগৎ-কল্যাণের সাধন 
জগতের আদি সাধন 
অগমাথ ক্ষেত্রের দৃশ্ঠ 
জগন্নাথের রথ 

জননীর গৌরব 
জল্লী 
জাগে! এবং জাগাও .... 
জাতির আত্মহত্যা .... 


9010১/1011721099716,1017/39/৭) 


পত্রান্ক 


পত্রান্ক 
৭৮. জাহাপুর 11 
€।কীবরনীতী [71577 ০. 


রথ 
ও. জীবন গঠনে ব্রতী হও নও 
১৫ ছল গে হেলা করিও না ৪৩ 
জীবনের কর্তব্য ও নামের সেবা ৯২ 

৫৬ ; 
জীবনের অর্ববশেষ্ঠ সদ্যবহার ৩১ 


২৩ 
জীবের প্রতি ভগবং প্রেমিকের 
৩২ 
3 আচরণ ১৩২ 
জীবের স্বরূপ টু ৫ 
১৮ জান, কর্ম ও ভক্তির সমাহার ১১৯ 
১৪৪. তৃপ্তিপ্রদ ্শ্ঠ রা 
৭. ত্যাগীরাই প্রকুত সম্মানের পাত্র ৯৬ 
৯৯ ত্রিশ ও মালিসাইর ..... রর 
৪৩ দরিজেরা ধন্ত ১ 
£২  দলবর্ধানে কিম চেষ্টা 
২৪ 
র্‌ অনাবশ্তটক ৪৬ 
১১৮ দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিও ন ১০৩ 
৮  দলাদলি 11 
18. দীরিত্ব ভুলিও লা! ...... রি 
€৬  দ্বারকাসাথ সাহা ও যোগেশ 
১০. 
॥ চন্দ্র অথণ্ড ৬৭ 
টি ানানদী 1411917819১, 


৭৬ দীক্ষা কেন সৌভাগ্য চক 










( 


পত্রান্ক 
 নদীক্ষার পরেও সাধন চাই. ৪৫ 
দীক্ষার পরে সাধন! প্রায়োজন-.২২ 
: দীক্ষার মানে”. ৮ ২৩ 
দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পার্থক্য:৩৫ 
 ুইরা ও গুঞ্জর  ** ২০ 
. সছুফষার্যে শান্তি আসে না ১০৬ 
(দৌলতপুর নি ৮৩ 
রা এরম্ম ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি 45 ৮৪ 
 শর্ম ও এঁহিক কর্তব্যের 
সামগ্রন্ত ৮৭ 
















বর্জ্য ও গুরুদ্রোহ ৮... ৯? 
. ধর্মসজ্ৰ ও গুরুনিষ্ঠা .৮ ২৫ 
 শ্রন্মসন্মেলনে নেতৃত্বের 

॥ কাহারা যোগ্য. ১৮ 
'. ধরশ্মীধন্ম চিনিবার উপায় 


















'. বন্মানুরাগ প্রদর্শনের সাহস ১০৫ 
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(1৭) ] (1580) ও 
বিষয় পত্রাঙ্ক বিষয় পত্রাঙ্ক বিষ সত্রাঙ্ক ববর পত্রাস্ক 
নারীর মন হইতে পৃথিবী কিসে সুন্দর হইবে .. ১০৩ ভগবানকে সঙ্ধীর্ণ ভাবে রাধানগর না যা 
1. * - সাঙ্গারজা িছগী 378 . শরুতআািক: হও ১০৪ দেখার কুফল ৭৯ রাফক্কফপুর গা 
নারীর মহততম সেবা ৮৫. প্ররুত প্রেমের লক্ষণ ১৩১ রি € ভারতবর্ষের আদর্শ ১২২. রূপশদী রা ৪ 
নারীর শক্তি শা $১ ..প্রকুত যৌবন রিপুর দাস নহে ৯৪ | ভারতের জাতীর প্রতিভা ১২১ রেবতী কুমার পাল - ৭১ 
নানী সকলের ঘুম ভাজিবে : ১৪২ প্রণধে সর্ধবর্ণের অধিকার ১১১ ভারতের বর্ম. -৮. ১২২ লুকুছুরি 577 
নারীর সতীত্ব ও ভারতবর্ষ € প্রাণের বিনিময়েও নামের ভালবাসাকে শুদ্ধ কর ১৩৮ শক্তিশালী জাতির প্রয়োজন ১৪৩ 
নিখাদ 7 110; লোরী+71৬ ভিটিকান্দী গোবিন্দপুর ৫৪. শত্রু তোমার অন্তরে .... ৫৯ 
1শাখল জগত প্রেমের বন্ধনে প্রিয়তম কার্য শ্ ১১০  অন্ুস্ত-জীবনের চরম সফলতা: ১২৩ শান্তির পথ রা ৫৯ 
] আবদ্ধ হউক €৫* প্রেমই জীবনের পরম | মন্ত্বদল নত ৮৪. শাশ্বত ভারত নি 1788৬ 
] নিলখি ও চম্পকনগর ৫৯ প্রার্থনীয় ৯০ |. মহামন্তরের ধ্যান... ১০০. স্তামগ্রাম ০ 50১২১ 
নিলখির মহিলা-সভা-চতু্টয় ৬১ প্রেমই সত্য ৫১ বির ৮ উই শামগামের জীমানহ 814২৯ 
ৃ নিলখির সমবেত উপাসনা: ৬১ প্রেমই স্বরূপ রঃ পর আাধাভাঙলা ১:৬৯, শ্রীকাইল 10571 
] পতিতোদ্ধারকং মন্ত্র ১৯ বড়ইয়াকুড়ি ঠ ৩৯ .. মানব-মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতা- শ্রীঘর ১৮7 
| পু বাপ লন ও. 8৬ বড়ইয়াকুড়ির বিশেষত্ব ৪৭ ৰ ভগ্দী_ ১০৫ শ্রীমতী রাখা দেবী 17 ১৫/৮$ 
চি ক বক্তৃতা বনাম গান .... . ১৩৮ মি্ান-বাড়ীর উপাসনা... ১২৪, সকলকে ্রান্নণ কর ... ৭৩ 
| পবিত্র হও 18844 ১19৮ মেলামচর ৪৬ সকলকে লইরা ইশ্বর দর্শন. ২৮ 
টিভি 08/0, বাশকাইট রা রং . 'মোচাগড়া আশ্রম € সকল ধম্মীবলম্বীকে ভ্রাতৃবৎ 

লী বাস্ুক - 8৯7৩8 / ১2 ০ বর ১৪০ 
পিতৃমাতৃ প্রণাম বড ৮৩ 8 4 ্ হি রি এ সকলের কাজ 1 ১৩৪ 

পিপাসার পরিতপ্তি.. রং একটিতে ৪ রি টি চি €৯  সঙ্ববদ্ধতা-স্থজনে নিঃস্বার্থতাঁর 

ছি ভিন 

পুণাতম কাঁজ 5১8৫ ভগবানই সত্য ও পূর্ণতার রমেশ চন্দ্র রায়. ৮ ৩৪ আবপ্তকতা ২৬ 
| পুরুষের প্রতি নারীর কর্তব্য ২০ মুল উতস:২১ রহিমপুর ”*... ৩৪. সবাই একই ভগবানের সন্তান ১৩০ 
পুর্বহাটি নি ৯* ভগবানকে অসীম বলিয়া জান ৮০ বাধা দেবী টি ৩১. সমবেত উপাসনার প্রকৃত তত্ব ২৯ 
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